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রাজ্যের বাম আন্দোলনের 
অন্কতম পুরোধা, অকৃত্রিম হুহাদ 
অশোক ঘোষ-কে 


কৃত্তিবাস ওঝ৷! 
ছাঁবিবশে আগষ্ট । উনিশশে। তিরাশি ॥ 


সবিনয় নিবেদন 


“চরকা-বুলেট-ব্যালট বই-এর কোনো ভূমিকার প্রয়োজন নেই। বই তার 
নিজের কথা নিজেই বলবে। তবে প্রয়োজন আছে খণ স্বীকারের ; কৃতজত! 
প্রকাশের। এই বই লেখার ক্ষেত্রে ধার কাছে আমার খণ ও কৃতজ্ঞতার সীম! 
নেই, তাঁর কানে আজ কোনো কথাই পৌঁছবে না। যদি কয়েকমাস আগে 
বইধানা প্রকাশিত হতো, তাহলে হয়ত ধার জীবন ভিত্তি করে এই বই, তার 
হাতেই এই বই প্রথম তুলে দিয়ে আমার কৃতজত! প্রকাশের সুযোগ পেতাম । 


অনেকর্দিন আগে থেকেই আমার সাংবাদিক জীবনের অভ্যাসমতে। প্রমোদ 
দাশগ্ুষ্তর সঙ্গে যে কোনো আলোচনার সময় খন নোট বইতে নোট করতাম, 
তখন মাঝে মাঝে তিনি প্রশ্ন করতেন, এগুলে! কি খবর যে লিখছেন? আঙি 
বলতাম, না শুধু খবরের জন্ত নয়, নোট করে রাখি, কখন কী কাজে লাগে। 
উনিশশো তেষ্র/চৌধট্র সাল থেকে আমি পাক! নোট বই ব্যবহার করি। গত 
ছুই দশকের রাজ্য-রাঁজনীতির প্রায় প্রতিটি ঘটন! আমার এই সব দিনলিপিতে 
আছে। 

প্রমোদ দাশগ্ুঙুকে চিনতাম বাহান্ন সাল থেকে । কিন্তু সে চেনার অঙ্গন ছিল 
আলাদা । একষট্তি সালের পর তাঁকে কাছে থেকে দেখবার নতুন ক্ষেত্র 
তরি হলো! সাংবাদিকতায় প্রবেশ করে। চৌদি সাল থেকে প্রায় গ্রতিদিন 
( কোলকাতায় থাকলে) প্রমোদ দাশগুধর সঙ্গে দেখা করা, কথা বল! অন্ত 
পাচজন সাংবাদিকের মতো আমারও ছিল নিত্য ছিনের কাজ। 

গএকাশি সালে “সত্যযুগ সম্পাদক জীবনঙলাল বন্দ্যোপাধ্যায় শারদীয়! সংখ্যার 
লেখা প্রসঙ্গে আমাকে জিজ্ঞাস! করলেন, আপনি কী লিখবেন ?--আমি বললাম 
একটা লেখার কথা ভেবে নিজেকে প্রস্তুত করেছি, কিন্তু সেটা এখনো। বেশ সময্প- 
সাপেক্ষ । লেখার বিষয় কী, জানতে চাইলে বললাম প্রমোদ দাঁশগুপ্তর জীবনী । 
সামান্ত একটু বিবরণ শুনে জীবনবাবু প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, বললেন, যেভাবে 
হোক লেখাটা শেষ করুন। 

প্রমোদ দাশগুতুর জীবনী লিখতে সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন ছিল, ধার জীবনী 
লিখছি তাঁর সঙ্গে কথ! বল! জীবিত ব্যক্তির জীবনী লেখা (বিশেষ করে সেই 


| ড ) 


ব্যক্তি যাঁদ হন প্রমোদ দাশগ্রপ্তর মতে) মানুষ ) খুবই কঠিন কাজ। শরণাপন্ন 
হলাম সরোজ মুখোপাধ্যায় ও অনিল বিশ্বাসের।  ছুজনের কাছেই বুঝিয়ে 
বললাম প্রমোদ দাশগপ্তর জীবনী লিখতে চাই | দীর্ঘ বিশ ব্ছরে সংগ্রহ কর! 
নানা তথা "আমার কাছে আচ্ডঃ কিন্ত প্রমোদবাবুর নিজের কাছ থেকেও কিছু 
শোনা এনং আমার কিছু প্র-শ্র জবাব পাওয়া দরকার! রোজ মুখোপাধায় 
ও আমল বিশ্বাস সহযোগী হলেন 'এবং প্রমোদ দাশগুপ্ত রাজি হলেন ভার জীবন 
নিয়ে আমার সঙ্গে কথ! বলতে । বসলাম প্রমোদ দাশগুপ্চর মুখোমুখি । শরীর 
খুব খারাপ, তবু আমার সঙ্গ কথা লেছেন একাধিক দিন | ছোটবেলার কথা, 
পারিবারক সখবনের কথা, রাজনৈতিক জীবনের কথা 1 শাহ পণী এবং কাতজ্ঞ 
যেমন গ্রমাদ দাশঞগঞর কাছে, টি সরোজ মুখোপাধায় ও অশিল বিশ্বাসের 
কাছে । আনল বিশ্বাংসর সহষ্োগাতায় প্রমোদ দাশগ্ুপ্তর ভাইবোনদের কাছেও 
পৌছেছি, গেছি ব্ঠরম্পুর । মানিক দাশগুপু শুধু দাদার জানের কথা লয়, 

কয়েকখানা ছুলভ ছব আপকাম গেকে খুলে আমাকে [দয়েছেন । অনিল বিশ্বাস 
সহযোগি নং করলে প্রমোদ দাশগ্রপ্তর আবালা হৃদ হারিচরণ লাথেব কাছ 
থেকে অনেক অনু উপাদান পাওয়' কিছুতেই সম্ভব ভাত না। কুত্িজ্ঞ বিশেষ 
করে দুজন লাংবাদিক বন্ধুর কাছে, প্রফুল্ল রারছৌধুরা ও আমন লাশগুঞ্ ধারা 
তাদের প্রথম জীবনে স্বাধীনতা পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থেকে প্রমোদ ছাঁশগুপ্ুকে 
দেখেছে” খল কাছাকাছি । এই লই প্রকাশের ক্ষেত্রেও তাদের উত্দাভের আম 


ছিলনা । 


কিন্ত শারদীয়া জ্ত্যগ্গে লেখা গ্রাকাশিত হলনা । কারণ, জীবনলাল 
বন্দোপাধ্যায়ের মাথায় তখন নতুন পত্রিকল্পনা এ্রেছে । পাঙাতক সতবযুগ 
বার হবে ' তাত ধারাবাচিকন্্াবে প্রবাংশহ হলে প্রমোদ দাশগুগ্ুর জীবন 
ভিত্তিক চিরক'-বুলেট স্ণলট”। শারদীয়া সত্যযুগ প্রকাশিত ভবার মনেকাদন 
পরে প্রমোদ দাশ একদিন জিজ্ঞা্লা বরলেন।কীঃ শারদীয়: সতাযুগে কিছু 
লিখলেন নং? --আমি বল্লাম, আপনার জীবনী একটা প্রবন্ধ নয়, সম্পূর্ণ বইছ়ের 
আকুতি নিয়েছে! সতাযুগ সাঞ্চাতিক বেরোচ্ছে এবং তা শুরু হবে আপনার 
ধারাবাহিক জাল” গ্রকাশের মধ) দিয়ে 


ওরা ব্যবসা! করতে চায় ( ছোটো মন্তবা করেন তিনি । ব্যবসা কেন? পন্জিকবার 
করতে চায় 1--আমি জবাব দিলাম । ₹--একট' শব্ধ করে প্রসঙ্গাস্তরে গেলেন । 
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পত্িক প্রকাশের আগে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, পত্রিকা তো বেরোচ্ছে, 
লেখাট। একটু দেখবেন ?--না না, অত সময় আমার নেই, বাবার নামতো ভূল 
লেখেন নি।-স্বভাবলিদ্ধ জবাব দিলেন তিনি । সাগ্তাছিক সত্যযুগ বার হতেই 
প্রথম সংখ্যা ভাতে দিলাম । একটু পাতা উলটে দেখে রেখে দিলেন। আমার 
ভয় ছিল নামট। নিয়েই । মূলতঃ প্রমোদ দাশগুপ্তর জীবনী লিখছি, অথচ 
নাম হল, চরকা-বুলেট-বলট ! এরপর দু-একদিন একটু ভয়ে ভয়েই গেছি। 
কিন্ত কোনে' বিরূপ প্রতিক্রিয়! দেখান নি। সাপ্তাহিক সত্যঘুগে ধারাবাহিকভাবে 
বার হচ্ছে “চরকা-বুলেট-বাঁলট' ! (প্রতি সংখা" প্রমোদ দাশগুগুর কাছে যায়। 
একসময় কষেক সংখ্যা প্রমোদবাবুর কাছে যায় নি; আম 'দজেও বাইরে 
ছিলাম । ফিরে এসে দেখা করতেই বললেন, আপনার পত্রিক কি বন্ধ হয়ে 
গেছে? কেন ? আপনি পাচ্ছেন ন!? - ঞ£ করি আমি 1 অনিল বিশ্বাস 
বললেন, ন! কয়েকদংখা। আসেনি । আমি বলপাম, কালই সব সংখ্যাগুলো 
দিয়ে ঘাবো । -আমি ভাবলাম বন্ধ হয়ে গেছে বুঝি--জীবনের তো! কাঁজ _বলা 
যায় না। প্রমোদ দাশগুধুর কথায় সকলেই হাসলেন । 


“চবকা-বুলেট-বাাালট? নি্ধক জীবনীগ্রস্ত নয়__বাণ্লার রাজনীতির নানা উতথান- 
পতনের কাহিনী । বেশ বিতকিত্ত বিষয় নার হচ্ছে। কিন্ত একটা দিনের 
জন্যেও শুনিনি--এই তগ্যট! ভূল লিখছেন ব! এই তথ্যটা ঠিক নয়! ভুল বা ত্রুটি 
কি কিছু ছিল না? --নিশ্চয়ই ছিল। ক্িশ্ু তিনি কোনো তুচ্ছ ত্রুটি বিচ্যুতি 
নিয়ে মাথা ঘাঁমাতেন নাঁ। চোথের দৃষ্টিকে অশেক উচুতে রেখে সব দেখাই ছিল 
তার স্বভাব । এই বই নিয়ে, বইয়ের বভ রাজনৈতিক থা লিয়ে আজ হয়ত 
অনেক প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু আমার দিক থেকে সবচেয়ে বড ভরসা এবং 
আনন্দের কথ' প্রমোদ দাশগুপ্ত “চরকা-বুলেট-ব্যালট”? পড়ে গেছেন । 


প্রমোদ দ!শগুপ্ত পিকিং-এ আছেন খবর আসছে কখনও ভালে! কখনও 
খারাপ। একদিন রাত্রে তৎকালীন বাত সম্পাদক ( সতাধুগের ) প্রায় শেষ 
রাত্রে জমায় টেলিফোন করে জানালেন যে, এইমান্র গণশক্তি পত্রিকা থেকে 
একজন এসে সাপ্তাহিক সতাযুগের "চরক।-বুলেট-ব্যালট'"এর সব সংখ্যাণ্ডলে! নিয়ে 
গেলেন) ব্ঠাপার ভালো! মনে হচ্ছে না। তার দিন ছুই পর দুপুরে অফিসে 
যেতেই টেলিপ্রিণ্টারে ফ্্যাশ--প্রমোদ দাশগুপ্ত আর নেই। 


এই বইয়ের জন্ত অজন্র বই ও ব্যক্তির রচনা থেকে সাহায্য বিষ্লেছি। বইয়ের 


[ 8] 
ভিতরেই পেই বইফের লেখকের নাঁম উল্লেখ করেছি। সব লেখকের অন্ধুমতি 
গ্রহণ সম্ভব হয়নি । তাই সেই গ্রস্থকার ও রচন্নিতাদের উদ্দেস্তে আঁমার কৃতজ্ঞতা! 
জানাচ্ছি। 


উরীনীহার দাশগুপ্ত এই বইয়ের প্রকাশক বলে এবং বই প্রকাশের জন্য তাঁর 
পরিশ্রমের উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তাঁকে ছোঁটই করা! হবে। তিনি 
এই বই প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রমোদ দাশগুপ্তর প্রতি তাঁর অতীত জীবনের গ্রীতি 
ও শ্রদ্ধার ছবিটাঁকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন। আমি সেখানে উপলক্ষ্য মাত্র। 


কৃতিবাস ওঝা 


গপ্ক 
চরকা-বুলেট-ব্যালট । তিনটি কাশ । কালের আধারে ধর! পড়েছে তিনটি যুগ । 
এই তিন বুগের ছবি আলাদা । চরিত্র আলাঙ্গা। চরকার যুগে নিজ হাতে 
স্থুতো। কাঁটা ও (ই স্থতোয় তৈরী জামা-কাপড় পরার মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত 
হয়েছে ভারতবর্ষের জনসাধারণের শ্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা । স্বাধীনতার স্বরূপ 
অজ্ঞাত। স্তাবনা সম্পর্কেও সম্যক জান নেই । তবু বাংলার ঘরে খরে চরকার 
ঘর্ঘর। গ্রামের গৃহবধূ থেকে স্থুরু করে শহর পর্যন্ত সর্বত্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা 
চরকা কাটে । কেউ বা নিজের চরকায়, কেউ কেউ মিলিতভাবে অন্যের চরকান্ । 
সেই স্থুতোয় তৈরী জামা-কাপড় পরাই হুল স্বদেশী কর! ! সেই স্বদ্দেশীর দীক্ষায় 
দীক্ষিত হয়েছে বাংলার মানুষ । 


ভারতের রাজনীতিতে যোগদান করেছেন মোহনদাঁস করমঠাঙ্গ গান্ধী । “মহাত্মা 
গান্ধী? নামে তিনি সুপরিচিত হয়ে উঠেছেন । সর্ধন্্র একটি কথ! ঘাদুমন্ত্রের যতো 
চালু হয়ে গিয়েছে--এক বছর চরকা কাটলেই "স্বরাজ । 'ম্বাধীনতা” কথাটি 
তখনও বন্থুল উচ্চারিত নয়। “হ্বরাঁজ' শব্দের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতার মর্মবাণী 
প্রতিফলিত । 'গান্ীজী' “খ্বরাজ'-_-এই সব কথ! যাদের কাছে শুধু শববমাত্র, 
তারাও চরক। কাটে । সব চরকায় হয়ত সুতো ওঠে না। উঠলেও তাতে হয়ত 
জামাকাপড় হয় ন। তবুমানুষ চরকা কাটে । চরকা কাটছি মানে স্বদেশী 
করছি। ত্বদ্দেণি করছি শ্বরাজের জন্ত-_এটাই ছিল তখনকার বাংলার মানসিকতা । 


চরকার এই কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি আর একটি' কর্মধারা তখন প্রবলভাবে সক্রিয় । 
এই দ্বিতীয় কর্মধারার হুচন! প্রকৃতপক্ষে চরকার যুগের আগে থেকেই। সেই 
কর্মধারা বোমা-পিশ্তল-বুলেটের . যুগ হিসাবেই চিহ্নিত। ভারতবর্ষে, বিশেষ করে 
মহারাষ্ট্র, পাকা ও বাংলায় এক শ্রেণীর যুবসম্প্র্দায় চরকার প্রভাবকে অস্বীকার 
ন। করেও উপলব্ধি করত শুধু চরকা কেটে দ্বরাজ আসবে না। ভার! হাতে তুলে 
নিয়েছিল মারণাস্ত্র । তাদের মন্ত্র ছিল 'মরো? এবং “মারো । এই অন্তরে দীক্ষিত 
সেই অগ্রিগ্রাণ তরুণরা ইংরেজশক্তির প্রতিভূদের নিশ্চ্ করার পথ বেছে 
নিয়েছিল। নিবিচারে ইংরেজনিধন নয়। চিহ্িত অত্যাচারী ইংরেজদের 
নিধন। এই অকুতোভয় তকপদের আত্মত্যাগে বাংলার শহর ও গ্রাম তখন 


২ চরকা-বুলেট-ব্যালট 


উদ্বেলিত। মজ:ফরপুরে কিংস্ফোর্ডকে মারতে গিয়ে কিশোর ক্ষুদিরাম ধরা 
পড়ল। হাসতে ছাসতে কালির দড়িতে প্রাণ দিল প্রচুর চাকী নিজের 
কপালে গুলি করে মৃত্যুকেই তুচ্ছ করল ত্বাধীনতার স্বরূপ ও সার্থকতাকে 
উপলব্ধি করার যতো বয়সও যাদের হয়নি তার প্রাণ দিল সবার আগে। নেপথ্যে 
ছিলেন অনেক জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত _-অরবিন্দ-বারীপ-উল্লাসকর-উপেন এবং আরও 
অনেকে । ক্ষুদিরামের ফাসি, প্রফুল্লচাকীর মৃত্যুবরণ, মাণিকতলা৷ বোষার মামল! 
সারা দেশকে আলোড়িত করে তুলল। চলছে চরকা। চরকার পথ বেয়ে 
এসেছে অসহযোগ । এসেছে আইন-অমান্ত সত্যাগ্রহ, এমন কি অনশন । শুধু 
একক ও বিচ্ছিন্নভাবে অস্ত্র নিয়ে নয়, শক যুদ্ধ খোষণার পরিকল্পনাও এসে 
গিয়েছে । বিদ্দেশ থেকে অস্ত্র আমঙ্দানী করে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার 
উদ্দেস্তে অস্ত্রের সন্ধানে বিদেশে চলে গিয়েছেন অনেকে । বিদ্বেশ থেকে অস্ত্র 
তৈরি শিখে ফিরে আসছেন অনেকে | বুড়িবালামের তীরে সশস্ত্র ইংরেজ- 
বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে বাঘ বতীন দেখিয়ে দিলেন বাংলার তরুণরা জনুখ- 
সমরে অপটু নয়। ইংরেজ শাসনের ছুর্গ রাইটার্স বিল্ডিং-এর অলিন্দ যুদ্ধে সবৌচ্চ 
ইংরেজ কর্মচারীকে নিহত করেন বিনয়-বাদল-দীনেশ | স্র্ধসেন দখল করলেন 
চট্টগ্রামের ইংরেজ অক্ত্রাগার। জালালবাদ পাহাড়ে উড্ডীন হ'ল স্বাধীনতার 
পতাকা । একদিকে গান্ধীজী বখন ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে ব্যস্ত, লবন-আইন 
অমান্য করছেন, ঠিক তখনই অন্তদ্দিকে ভগৎ্ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, রাজগুরু অস্ত 
হাতে বাঁপিয়ে পড়ছেন ইংরেজদের উপর। হ্র্ধ তেন, গণেশ ঘোষ, অস্বিকা 
চক্রবর্তী, অনস্ত সিংহ দখল করছেন ইংরেজ-ছূর্গ। চরকা ও বুলেট _ছুই ধারা 
চলেছে পাশাপাশি । চরকার ধারায় চলেছে আপোষ-আলোচনা, লেনদেন, 
ভাগ-বাটোয়ারা, ওয়াভেল-মাউগ্টব্যাটেন-এর মুখোমুখি বসা । এই পটভূমিতেই 
স্থভাষচন্দ্র ইংরেজছ্রে কড়! পাহারা ফাকি দিয়ে চলেছেন জার্মানী । সেখান 
থেকে দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়া । গড়ে তৃলছেন স্বাধীন সরকার পুর্ণ সামরিক বাহিনীর 
সাহায্যে । 


চরকা1 ও বুলেট__বিশের দশকে এই ছুই ধারার গতি যখন বেশ জোরালো, 
তখনই সুরু হ'ল আরও এক নতুন ধারা। ইংরেজ সামান্ত কিছু কিছু ক্ষমতা! 
উচ্ছিষ্টের মতো! দিতে স্থরু করল ভারতবাসীকে । ক্ষমতার এই উচ্ছিষ্ট দেওয়া 
সরু হল সীমিত ব্যালট বা নির্বাচনের মাধ্যমে । যে ফশকে ইংরেজকে মারতে. 
একের পর এক তরুণ বোম! ও গুলি ছড়ছে, সেই দশকেই মন্ত্রিত্ব গ্রহখ করে মন্ত্রী 


করকা-বুলেটন্ব্যালট ৩ 
হচ্ছেন রাষ্ট্র হুরেন্্রনাথ । যে ক্ষপকে চট্টগ্রাম অগ্সাগার লুন করে স্বাধীন 
সরকার পত্তন করছে এক দল দুঃসাহসী তরুণ, ঠিক সেই দশকেই বাংল! দেশের 
প্রধানমন্ত্রী হয়ে বাংলার কৃষক-সমাজের উন্নতি বিধানে আত্মনিয়োগ করছেন 
এ কে ফজলুল হক। যে দশকের ুরুতে সার! দেশে আগন্ট বিপ্লবের আগুন 
জলছে, বিদ্রোহ ঘটছে পুলিশ ও নৌবাছিনীতে, সেই দশকেই দেশ স্বাধীন হচ্ছে। 
ব্যালটের মাঁধ্যমে ক্ষমতায় বসছে নির্বাচিত সরকার। যে দশকে সংবিধান 
প্রবতিত হয়ে ব্যালটের মাধ্যমে সরকার গঠনের বিধি প্রচলিত হচ্ছে, সেই 
দুশকেই হাতে অস্ত্র তৃলে নিচ্ছে তেলেঙ্গানা, কাঁকনীপ, বড়াকমলাপুর ৷ যে দশকে 
পশ্চিমবঙ্গে ব্যালট যুদ্ধে জয়ী হয়ে বামপন্থীরা শালনক্ষমত! দখল করছে, সেই 
সময়েই বামপন্থীর্দেরই এক অংশ নক্লালবাড়িতে এক নতুন রাজনীতির জন্ম 
দ্বিচ্ছে-_“বন্দুকের নলই শক্তির উৎস ।” 

চরক! ও বুলেট নিয়ে যে স্বাধীনতা যুদ্ধের সুরু, তারই পরিণতি ঘটে ব্যালট যুদ্ধে। 
চরক। আজ অন্ুপন্থিত। সশ্ম ক্ষমতাদখল আজ একটা দার্শনিক তত্ব মান্র। 
ব্যালটের পথ বেয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষমতাদখলে ব্রতী হয়েছেন সকলে । 
অনেকে ক্ষমত! দখলও করেছেন । 

টরক!"বুলেট-ব্যালটের সমন্বয় ঘটেছে তারতের অনেক রাজনীতিবিদের জীবনে । 
৮*-র শশকেও ভারতবর্ষে অনেক মান আছেন ধার! এই ব্রিস্ধারার সমম্বয়ে 
জীবনকে পুষ্ট করেছেন। 


ছুই 


পশ্চিমবঙ্গের যে কয়জন বিরল ব্যক্তি তাদের জীবনে চরকা-বুলেট-ব্যালট-_এই 
তিনধারার সমস্থয়কে পবিপূর্ণভাবে আত্মস্থ করেছেন তার্দের অন্থতম হলেন প্রমোদ 
দাশগুপ্ত । প্রমোদ দাশগুপ্ত, সংক্ষেপে পি-ডি-জি নামটি আহ ফেশবিদেশে নানা- 
ভাবে পরিচিত। সত্তর দশকে ভারতের রাজনৈতিক গবেষণা ও অনুশীলনে 
আগ্রহী বিদেলীরা এ দেশে এসে খাদের সন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন প্রমো? 
দাশগুপ্ত তাদের একজন । ইংলওু, আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান---যে ঘেশেরই 
কোন সাংবাদিক ও প্লাজনৈতিক গবেষক ভারতবর্ষে এসেছেন, পশ্চিমবঙ্গে এসে 
শ্ঠীর। ধেখ। করেছেন প্রমোদ দাপগপ্তের সঙ্গে। ফোন বিশেষ তত্ব ঝা ধিশেষ 


৪ চরকা-বুলেট-ব্যালট: 


রাজনৈতিক দর্শনের প্রবক্তা প্রমোদ দাশগুঞ নন। অতি সাধারণ বেশভূৃষার, 
সাধারণ একজন মানুষ। রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এমন 
একটা রাজনৈতিক ওলট-পালট ঘটিয়েছিলেন যা দেখতে ও বুঝতে মানুষ ছুটে 
আসত প্রমোদ দাশগুপ্ডের কাছে। 


চরকায় স্বতে! কেটে জীবনের স্ছচন1] ৷ সশস্ত্র বিপ্রবী দলে অস্তভূন্তি ও বিচরণ এবং 
গণ-আন্দোলন সংগঠনে ব্যালটের পথে ক্ষমতা দখল-_-এই তিনেরই প্রথম সারিতে 
ছিলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত । বাল্যে বিষ্ালয় থেকে ফিরে সন্ধ্যায় নিয়মিত চরকা 
কেটেছেন ; যৌবনে বোমা-পিস্তলের কমকাণ্ডে নিজেকে যুক্ত করে কারাবরণ 
করেছেন, বন্দী থেকেছেন দেউলী বক্সা ক্যাম্পে; প্রৌচত্বের সীমানা পেরিয়ে 
বৃদ্ধবয়সে ব্যালট-যুদ্ধে ক্ষমত| দখলের বিজয়ী সেনাপতি হয়েছেন । ব্যালট-যুদ্ধে 
যুক্তফ্রণ্টের মাধ্যমে কংগ্রেসকে পত্াজিত্ ও পধুদ্িস্ত করে ক্ষমতা তুলে দিয়েছিলেন 
বামফ্রপ্টের হাতে । যে বামফ্রন্টের তিনি ছিলেন আমৃত্যু চেয়ারম্যান । 


শুধু পশ্চিমবজ নয়। ভারতবর্ষও নয়। ভারতের বাইরেও রাজনৈতিক জগতে 
প্রমোদ দাশগুপ্ত একটি বিশেষ পরিচিত ও কৌতুহল উদ্রেককারী নাম। 
অপরিচিতের গণ্ডি ও অতি সাধারণ কমিস্তর থেকে নিজেকে এক কিংবদাস্তিতে 
পরিণত করার নজির আধুনিক কালে বিরল । হঠাৎ চমক দেবার মতো! কোন 
বড় ঘটনার নায়ক নন, আলোড়ন স্য্টিকারী কোন আন্দোলনের নেতা নন; 
পরিষদীয় রাজনীতির কোন দিকপাল নন, দেশী-বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিগ্রীতে 
চমকপ্রদ নন, পারিবারিক এঁতিহো মহিমান্বিত নন--এ সবের কোন সোপান 
বেয়েই প্রমোদ দাশগুপ্জের উত্থান সম্ভব হয়নি । সকলের মধ্যে একজন । 
মিছিলের সারিতে পা মিলিয়ে চলতে চলতেই মিছিলের মধ্যে অনন্ত হয়ে উঠেছেন । 
পৌছে গেছেন প্রথম সারিতে, একেবারে প্রথমে । তাত্বিক নন, বড় বাগ্ীও 
নন। মনজয়ী দেহকান্থিরও আধিকারী নন। অতি সাধারণ চেহারার অতি 
সাধারণ কমিস্তর থেকে বেরিয়ে অসা এক সাধারণ মানুষ! সাধারণ মাঁপের, 
সাধারণ পোষাকের, সাধারণ জীবন ঘাঁপনের এক অনন্ত ব্যাক্তত্ব গ্রমোদ দাশগুপ্ত ! 
কঠিন দুরারোগ) ব্যাধি। শ্বাসকষ্টে বেশি কথা বলবার শক্তি নেই। বেশি পথ 
চঙ্গবার সামর্থ ও ছিল না। পিঁড়ি ভেঙ্গে বেশি উপরে উঠতে পারতেন না। তবু 
একজন এগিয়ে চলা মানুষ প্রমোদ দাশগুপ্ত । শরীর এবং রোগকে অগ্রাধিকার 
দেননি; সভাসমিতিতে না গিয়ে, ভাষণ না দিয়ে দৈছিক কষ্টের রেহাই- 
কোনদিনও চাননি । উদ্বেগ এবং উতৎক--এই দু'টি শবের সঙ্গে প্রমোদ দাশ”. 


ক্চরকা-বুলেট-ব্য/লট ৫ 


গুপ্তের পরিচয় ছিল ন!। বাহক মায়! এবং লৌকিকতা__হুই-ই ছিল তাঁর অজ্ঞাত। 

১৯৮১ সালের ৮ই সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যার ঘটন! মনে পড়ে। অনেক বছর ধরেই 
প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রমোদ দাশগুপ্চের সঙ্গে দেখা হয়, কথা হয়। সেদিন 
সন্ধ্যায় আমর! অনেকেই ছিলাম। অনেকক্ষণ বসে কথা হ'ল। সকালে 
বামফ্রণ্টের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ছিল--সেই বৈঠকের কথাই হচ্ছিল আমাদের সঙ্গে । 
আলোচন! শেষে আমাদের ওঠার সময় হল । তখন গণশক্তির বার্তা*সম্পাদক 
অনিল বিশ্বাস বললেন “অন্ত একটা খবর আছে। প্রমোদদার ম1 কাঁল রাতে মার। 
গিয়েছেন ।” আমরা হতবাক । এতক্ষণ ধরে সমানে আমাদের অজন্র প্রশ্নের 
জবাব দিচ্ছিলেন, নাঁনা কৌতুহল নিবৃত্ত করছিলেন। অথচ আমরা! ঘুণাক্ষবরেও 
বুঝতে পারিনি যে কয়েক ঘণ্টা আগে তিনি মাতৃহার! হয়েছেন। সকালে বামফ্রণ্টের 
বৈঠকে ধারা ছিলেন, তারাও জানতে পারেননি যে দীর্ঘ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে ঘিনি 
সভাপতিত্ব করলেন, মাত্র কয়েকঘণ্টা আগে তিনি তার মাকে হারিয়েছেন । কী 
গভীর সম্পর্ক ছিল তার মায়ের সঙ্গে তা আমি জানতাম । প্রমোদ দাশগুধ প্রথম 
পুলিশের হাতে ধরা পড়েন অসুস্থ মাকে দেখতে গিয়েই; সময় ও সুযোগ 
পেলেই বুদ্ধবন্মসে তিন বহরমণুরে ছুটে যেতেন বৃদ্ধা মাকে দেখবার জন্য । 


প্রমোদ দাঁশগুঞ্চের বাব! মতিলাল দাশগুপ্ত সরকারা ডাক্তার ছিলেন! অবসর 
গ্রহণের পর বহুরমপুরে গোরাবাজারে জাঁম কিনে ছোট একটি বাড়ি তৈরি করেন। 
বাবা-মার সঙ্গে দেখ! করার জন্য পঞ্চাশ দশ্দক থেকেই প্রমোদবাবুর বহরমণুরে 
যাতায়াত। তবে নিজেদের বাড়িতে উঠেছেন খুব 'কম। দলের দুরে 
উঠেছেন এবং থেকেছেন । বাধা মতিলাল দ্াশগুপ্ধ কোনদিনই ছেলেকে 
প্রভাবিত করার চেষ্টা করেনাশ। সংক্কারমুক্ত মানুষ মতিলাল জানতেন যে তার 
মূক্তার পর তীঁব বড় ছেলে মুখাগ্সি ব অশোৌচ পালন করতে আসবেন না'। তিনি 
নিজেই বলতেন গলায় কাছ! নেওয়া বা মাথা মড়ানো। বাবা-মার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি 
দেখাবার একমা্র পথ ন্ব। শ্রদ্ধাভক্তি অস্তরের জিনিষ । প্রমোদের তা আছে। 
বাব! বেচে থাকতে বহরমপুরে বেণী না গেলেও পরবর্তীকালে মাকে দেখতে 
তুলনামূলকভাবে অনেক বার তিনি বহুরমপুরে গিয়েছেন। শেষের দিকে মা 
যখন অন্ুন্থ তখন বাড়িতেও থেকেছেন । কলের কাজে উত্তরবজে যাতায়াতের 
পথেও মার সঙ্গে দেখা করে এসেছেন । ছেলে বাড়ি এলে মা চারুলত! দেবী ছুটে 
আসতেন দৌরগোড়াঁয়। জুড়িয়ে ধরতেন তাঁকে । যেমন করে মাঁ শিশু- 
জন্তানকে জড়িয়ে ধরে। ১৯৮১-র সেপ্টেম্বর মাসে মা! অস্থস্থ শুনে বহরমপুর 


৬ চরকা-বুলেট-ব্যাকট' 


গিয়েছিলেন। কিন্তু সকালেই বামফ্রপ্টের বৈঠকে যোগ দেবার জন্য চলে 
এসেছিলেন কলকাতায় । চলে জাসার পর মা মারা গিয়েছেন। কাউকে: 
জানতে দেননি একটা! বন্ধন ছিন্ন হয়ে গিয়েছে । দীর্ঘদিনের এক গতীর বন্ধন । 


তিন 

এমন একটি অঞ্চলে প্রমোদ দাশগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তার বাল্য ও. 
ইকশোর অতিবাহিত করেছেন, যে অঞ্চলের প্রতিটি সহরে ও গ্রামে তখন 
বিজ্রোছের বারুদ ছড়ানে!। এই বারুদগন্ধ বরিশালেই “বন্দেমাতরম্” ধ্বনিকে 
জাতীয় ধ্বনি, স্বাধীনতার আকাঙ্ঘার ধ্বনি, সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ধ্বনি 
হিসাবে গ্রহণ কর! হয় । মন্ত্রে পরিণত এই ধবনিই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে 
প্রেরণ। হিসাবে কাজ করেছে । 


১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর থেকে দেশের মানুষের মনে যে বিক্ষোভ দানা বেধে 
উঠেছিল, ১৯০৬ সালে বরিশালের প্রার্দেশিক সম্মেলনে ত1 একটা অবয়ব পেল। 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও শ্বদেশী আন্দোলন একটা নতুন মোড় নিল। 
আবাল রস্থলের সভাপতিত্বে প্রার্দেশিক সম্মেলনের উপর জেলা-শাসক এমার্সন 
নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। কোন শোভাযাত্রা নয়, “বন্দেমাতরম্‌: ধ্বনি নয়। 
ইংরেজ শাসকের নিষেধাজ্ঞা তুচ্ছ করে বেরুল শোঁভাষান্রা। উচ্চারিত হল 
বন্দেমাতরন্‌” ধ্বনি । বুষ্টির ধারায় নেমে এল পুলিশের লাঠি । অজন্ত্ যুবক 
আতত হুল। গ্রেপ্তার হলেন সম্মেলনের প্রধান বক্তা স্থরেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
কলকাতায় রাজা! নবকুষ্ণ গ্্রটে সংবর্ধনা দেওয়া হল বরিশালের লাঞ্ছিতদের | 
হুরেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বরণ কর! হল রাষ্ট্রগুর হিসাবে । 


এই জন্মেলনেই এক বক্তার কণ্ঠে উচ্চারিত হুল হ্বরাজ্যের দাবী । ঘোষিত হুল, 
বয়কট আর প্রতিরোধে স্বাধীনতা আসবে না; রাশিয়ায় গিয়ে নিহিলিস্টদের 
কাছ থেকে বোম! তৈরি শিখে আসতে হবে । এই ১৯*৬ সালেই কলকাতায় 
প্রতিষ্ঠিত হল নমন্গুণী্গন সমিতি । বরিশালের এই সম্মেলনে ও পরবর্তী 
আন্দোলনে “বন্দেমাতরম্ঠ ধ্বনিতে এক নতুন ব্যঞ্জন! সন্নিবিষ্ট হল, বয়কটের পথ 
প্রদশিত হ'ল । সেই সঙ্গে মাথ! উচু করল এক নতুন চিন্তা ; সশস্ত্র স্বাধীন! 

গ্রাম । বয়কট আন্দোলনে সুরু হ'ল “বিলিতি বর্জন”! সর্বস্তরের মানুষ যোগ 
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দিল এই বর্জন আন্দোলনে । ইংরেজ শাসকের অত্যাচার তীব্র হ'ল। স্থরু হল 
নিবিচার গ্রেপ্তার ও নির্যাতন । ভূপেন্্রনাথ গ্রেপ্তার হলেন, চীফ গ্রেসিডেন্দী 
ম্যাজিস্টেট মিঃ কিংস্ফোর্ডের বিচারে তার এক বছরের কারাদণ্ড হল। পুলিশ 
গ্রেপ্তার করল “বন্দেমাতরম্ঠ পত্জিকার সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ ও “সদ্ধ্যা' পত্তিকার 
সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে । অরবিন্দ ঘোষের মামলায় বিপিনচন্্র পালকে 
সাক্ষ্য দিতে ডাক! হ'ল। বিপিনচন্দ্র সাক্ষ্য দিতে অস্থীকার করলেন। আদালত 
অবমাননার দায়ে তার ছয় মাস কারাদণ্ড হ'ল। পুলিশ হাজতে ব্রন্মবাক্ধব 
উপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। বিপিনচন্দ্র পালের বিচারের দিন আদালত প্রাঙ্গণে ছাত্র- 
পুলিশের এক সংঘর্ষ হয়। হ্যাজিস্ট্রেট কিংস্ফোর্ড সুণীল সেন নামে এক কিশোর 
ছাত্রকে পনেরোটি বেজ্রাথাত করে। ইংরেজের অত্যাচারের প্রতিবাদে গঞ্জে 
ওঠে সারা দেশ | এই গুতিবাদের প্রথম অভিব্যক্তি বাংলার ছোট লাট শ্তার 
এন্ভ্,ফ্রেজারের ট্রেন উড়িয়ে দ্বেবার চেষ্টা। ১৯০৮ সালে মজঃফরপুরের দায়রা 
জজ এবং কলকাতার ভূতপূর্ব চীফ প্রেসিডেন্দী ম্যাজিষ্রেট কিংসফোর্ডের প্রাণ- 
নাশের চেষ্টায় ক্ষুদিরাম বহু ও গ্রফুজ চাকী নামে ছুই বিপ্রবী তরুণের হাতে 
৩*শে এপ্রিল ভ্রমক্রমে প্রিংলি কেনেডি নানে এক ইংরেজ ব্যবহারজীবীর পত্রী ও 
কন্যা! নিহত হন। প্রস্কুল চাকী পুলিশের হাতে ধরা না দিয়ে আত্মহত্যা করে। 
ক্ষদিরামের ফাসি হয়। এই হত্যাকাণ্ডের পরই পুলিশ কলকাতার মাণিকতলায় 
বোমা তৈরির একটি কারখান! আবিষ্কার করে এবং ২রা জুন বারীন্রনাথ ঘোষ, 
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাক়, ভেমচন্দ্র দাস, নরেন্দ্রনাথ গোম্বামী, কানাইলাল দত্ত, 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করে। অরবিন্দ ঘোষকেও তার গ্রে স্ত্রীটের 
বাসভবন থেকে এদিন গ্রেপ্তার কর! হয়। বিখ্যাত রাজনৈতিক মামলাগুলির 
অন্যতম আলিপুরচুধবোমার মামলা এক বছর ধরে চলেছিল। এই মামল 
চলাকালীন আরও কয়েকটি হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলাল 
গুপ্তকথা প্রকাশের আশঙ্কায় জেলের মধ্যে রাজসাক্ষী নরেন গৌসাইকে হত্য। 
করে। জেলের মধ্োই ব্বতন্ত্র বিচারে উভয়ের ফাসি হয়ে যায় । ১৯*৯ সালের 
১*ই ফেব্রুয়ারী বিপ্লবীদের হাতে নিহত হয় আলিপুর বোমার মামলার সরকারী 
উকিল আশুতোষ বিশ্বাস । ঠিক ছু'যাঁস পরেই নিহত হন একজন দারোগাও । 
১৯০৮ সাঁলে ৭ই নভেম্বর শ্তার এনভূফ্রেজারের উপর দ্বিতীয়বার আক্রমণ হয়। 
ইংরেজের উপর আক্রমণ যত বাড়ে ইংরেজ শাসকের অত্যাচার ততই নির্মম 
হয়ে ওঠে। প্রতিষজ্শাধ আন্দোলনও ছ্র্বার হয় । এই অত্যাচার, প্রতিরোধ 


৮ চরকা-বুলেট-ব্যালট 
ও প্রতিশোধের কাল হিসাবে ১৯১* সাল বিশেষভাবে চিহ্নিত। এই অগ্রিগর্ড 
১৯১* সালের ১৩ই জুলাই তারিথে প্রমোদ দাশগুপ্ জন্মগ্রহণ করেন। 


চার 


ফরিদপুর জেলার পালং থানার কুঁয়ারপুর গ্রাম বলতে গেলে নিতান্তই গগ্ুগ্রাম | 
কিন্ত এই গগগ্রামে দাঁশগ্রপ্ত বাড়ির যথেষ্ট পঞ্িচিতি ও নাঁযডাক ছিল। বহুকালের 
নামন্ডাক। ভূঁইয়াবাঁড়ি বলেই সকলের কাছে পরিচিত ছিল। অপুবলাল দাশগুপ্তের 
বাবার আমলে এই নাঁমভাঁক যথেষ্ট বিস্তার লাভ করে । অপূর্বলাঁলের আমলে তা 
আরও ছড়িয়ে পড়ে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে! ওই তঙ্জাটে কোঠানাঁড়ি বলতে 
একটিই ৷ ভূঁইয়াবাঁড়ি। পাচ দশধান! গ্রামের মধ্যে ওই একটিই পাকাবাঁড়ি। 
পথচারী মানুষ দাঁড়িয়ে দেখত । জেনে নিত বাঁড়ির মান্থষের নাম, পরিচয় । 
জমিদারী নয়, জোতদারী নয়, সুদ মহাজনী ও দাদনের টাকাঁতেও নয়, অধু 
চাঁকরীর উপার্জনের টাকায় দাঁশগুপ্র-বাড়ি পাকাবাড়ি হয়েছিল। কিন্তু বাড়ির 
মালিকের একটি পরিচিতি ছিল অনেক আগেই । সেই দিপাহী বিদ্রোহের 
আমলে । অপূর্বলালের বাঁবা ১৮৫৭-র সিপাহী বিক্রোহের সময় চট্টগ্রামে কর্মরত 
ছিলেন ! বারাকপুর থেকে বিদ্রোছের আগ্তন ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে । যদিও 
সেই আগুনের কদ্ররূপ প্রকট হয়েছিল উত্তর ভারতেই বেণী। বারাকপুরের পূর্ব- 
দিকে খুষ বেশী বিদ্রোহের দাঁপট ছিল না । কিন্তু চট্টগ্রামের ফৌজীশিবিরে বেশ 
কিছু ভারতীয় সেন! বিদ্রোহ ঘোষণ! ক'রে আক্রমণ করে ইংরেজ রাজপুরুষদের । 
এই আক্রমণ থেকে ইংরেজ পরিবারের শ্্রীপুত্রকন্তাও লাদ মামুন । নিরপরাধ 
নারীশিশ্তর হত্যাকে অপূর্বলাল মন থেকে মেনে নিতে পারেননি! নিজের 
জীবন তুচ্ছ করে, জীবনের চরম ঝুঁকি নিয়ে তিনি বেশ কিছু ইংরেজ নারী ও 
শিশুকে রক্ষা করলেন । চট্টগ্রামের সিপাহী বিদ্রোহ দীর্ঘস্থামী হয়নি । জ্বলে 
উঠেই নিভে গিয়েছিল। কিন্তু দাশগুপ্ত মহাশয়ের সাহসী প্রচেষ্টা পরবস্তাঁকালে 
তাকে অনেক স্থনামের অধিকারী করে । লোকমুখে এই স্থনাম ছড়িয়ে পড়েছিল 
নানা শুরে, নানা মহলে । 


ষে পরিবারের এক পুরুষ একদা নিজের জীবন বিপন্ন করে ইংরেজ শিশুফের রক্ষ! 
করেছিলেন, তাঁর তৃতীব পুকষে জন্মগ্রহণ করেন এমন একজন, ধিনি শির্জেঃ 
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জীবন বাজি রেখে ভারত থেকে ইংরেজ বিতারণের ব্রত গ্রহণ করেন৷ ইংরেজ 
শিশু ও নারীর জীবনরক্ষক অপূর্বলাল ; অপূর্বপালের পুত্র মতিলাল ) মতিলালের 
পুল্স প্রমোদ । 


এক অসাধারণ অনন্য ব্যক্তিত্বের মানুষ ছিলেন অপূর্বলাল | ভাক্তারী পড়েছিলেন 
কিন্তু ভাক্তারী কোন কালেই তাঁর পেশ! হয়নি । পেশ! হিসাষে গ্রহণ করেছিলেন 
জনসেবাকে । চিকিৎসকের সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে জনসেবায় ব্রতী হয়েছিলেন। 
সেই সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে প্রথমেই ভাঙ্গলেন জাতপাতের সংকীর্ণ গণ্ড।॥ সেই 
বুগে উচুজাত আর নিচুজাতের মধ্যে আসমানশ্জমিন ফারাক | নিচুজাতের 
মানুষের স্পর্শে উচুজাতের মান্থষের জতি যায়। বাড়ির সীমানা দিয়ে হাটলে 
পবিভ্রতা নষ্ট হয়। অপূর্বলাল তার নিজের ক্ষেত্রে এই গপ্ডির দরজা উন্মুক্ত করে 
দিলেন। রূপকথার মতো! ছড়িয়ে পড়ল তাঁর নাম। একজন মান্ষ যিনি 
উচ্‌-নিচুর ভেদ স্বীকার করেন না, জাতপাতের বেড়া মানেন না । ঠাকুর ঘরের 
পবিত্র মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত শালগ্রামশিলা । নৈবেগ্চ ভোজের লোভে এক কাক সেই 
ঠাকুরঘরে ঢুকে শালগ্রামশিলাকে ঠুকরে নীচে ফেলে দেয়। [শলা গাড়ে পড়ে 
মেঝেতে | অপৃরলাল দেই শালগ্রামশিলাকে তুশে আর আসনে স্থাপন 
করেননি । যে ঠাকুর নিজেকে কাকের গ্রাসি থেকে রক্ষা করতে পারে না, সে 
অন্যকে ব্ক্ষা করবে কি করে? দাশগ্ুপ্ত-বাঁড়ির সামানেই বড়, ব্যবহারযোগ্য 
পুকুর । সেই পুকুরের জলই ছিল সমগ্র গ্রামের মানুষের পানীয় । এই পুকুরটিকে 
পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে অপূর্বলাল ছিলেন বিশেষ সতর্ক । পুকুরের 
খাটে আলাদ। ছুটে! জলপাত্র থাঁকত- হিন্দু আর মুসলমানের | কেউ জল নিতে 
এলে আগে এ পাত্রের জলে পরিষ্কার করে হাত পা ধুয়ে নিতে হত। পানীয় 
জল তুলে নিয়ে আবার এঁ জলপাত্র ভরে রাখতে হত পরের মানুষের ব্যবহারের 
ক্ন্য । ফলে, কুঁয়ারপুর গ্রাম ছিল প্রায় সম্পূর্ণ রোগমুক্ত । আশেপাশের গ্রামে 
কলের! বা অন্য কোন সংক্রামক রোগ হলেও কুঁয়ারপুর গ্রাম ছিল নিরাপদ । 
নিজের বাড়ির পুকুরটিই শুধু নয়, বাড়ির প্রতিটি মান্থবকেও পরিচ্ছন্ন থাকার 
শিক্ষা দিতেন তিনি । প্রমোদ দাশঞ্জপ্ত সারাজীবন নিজের জাম কাপড় নিজে 
পরিষ্কার করে, নিজের জুতে। নিজে পালিশ করে গিয়েছেন । একথা আজকের 
মান্ষের কাঁছে গল্পের মতে! । এই' শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন তার পিতামহ 
অপূর্বপালের কাছ'ুথেকে। নিজের কাঁজুঁনিজেধনঁকরো, নিজে পরিচ্ছন্প থাকো. 
এই ছিল তীর শিক্ষা। * | 


২* চরকাস্বুলেট-ব্যালট- 
অপূর্বলালের চার পুত্র। জ্যেষ্ঠ মতিলালকে তিনি ভাক্তারী পড়ালেন।. 
অপূর্বলালের আর এক পুন বিনোদলাল। বিনোদলালের পুত্র পান্গালাল ।' 
পরবর্তাঁ জীবনে যিনি প্রখ্যাত বিপ্লবী ও গঠনকর্মা হিসাবে সারা দেশে পরিচিত । 
'অপূর্লালের পুত্র্দের মধ্যে একমাত্র মতিলাল ছাড়া কেউ-ই দীর্ঘায়ু হননি । 
বিনোদলাল প্ররুতপক্ষে অকালেই মারা যান। সে যুগের রেওয়াজ মতে) 
অপুৰলাল পুত্র মতিলাল ও বিনোদলালের কম বয়সেই বিয়ে দিয়েছিলেন। 
ডাক্তারঞ্পুত্র মতিলালের বেশ ঘটা করেই বিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ঢাকা জেলার 
এক প্রতিষ্ঠিত সেরেন্তাঞ্দারের কন্তা চারুবাঁলার সঙ্গে । মতিলাল ভাক্তারী পাশ 
করার পরই ঢুকে পড়েন সরকারী চাকরীতে। তার তিন পুত্র ও পাচ কন্থার, 
মধ্যে একমাত্র প্রমোদেরই জন্ম হয় কুঁয়ারপুর গ্রামে । অন্যান্ত পুত্রকন্তার জন্ম 
হয় মতিলালের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে, বিভিন্ন জেলায় । মতিলালের তিন পুত্র 
প্রমোদ, সুবোধ, মানিক ; পাঁচ কন্া-নীলিম।, সরমা, প্রতিমা, অনিম1ঃ উমা । 


অপূর্বলালের জীবিতকালেই প্রমোদ ও পান্সার জন্ম হয়। দুই নাতিকে কোলে 
তুলে নিয়ে ছু'জনকেই বড় করে তোলেন নিজের আদর্শ ও চিস্তাধারায়। ছুই 
শিশু দাদুর দুই কোলে । কোল থেকে মাটিতে পা রাখল তারা । ছুই শিশুমনে 
দার সাহস, সংস্কারমুক্ত মন ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার ছায়৷। দাদুর হাত, 
ধরেই তাদের পদচারণা শুরু । মাটির পথে। গ্রামের পথে। জীবনের পথে । 


পচ 


কুঁয়ারপুর গ্রামের বিগ্যালয়েই ভতি কর! হয় দুই ভাই প্রমোদ আর পান্লাকে । 
দাদুর হাত ধরেই দুই ভাই পাঠশালায় যায় । দাদুর হাত ধরেই ফিরে আসে । 
দাতুর কাছেই পাঠশালার পড়া শেখে । বাঁড়ি থেকে অনেক দুরে ভিন্ন জেলায় 
মতিলালের কর্মস্থল । অপূর্বলাঁল ছুই নাতিকে নিয়ে বাড়িতেই থাকেন । ছুই 
নাতিকে পড়াশুনায়, খেলাধুলায় তালিম দেন। তালিম দেন শ্বদেশী গানের । 
পাঁশের জেলা বরিশালের মুকুন্দ দাসের রাজপ্রোহের অভিধোগে তিন বছর 
কারাদণ্ড হয়। তিনি কোন রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না। গায়ক এবং 
যাজ্াদলের পালাকার ও অভিনেতা ছিলেন তিনি। স্বদেশী গান গেয়ে, 
বিলিতি বর্জনের গাঁন গেয়ে, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে গান গেয়ে দেশকে মাতিক্ে 
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তুলেছিলেন। অপূর্বলাল মুকুন্দাসের সেই সব গান শেখাতেন ছুই নাতিকে। 
তাদের হাত ধরে প্রতিবেশীদের কাছে গিয়ে এমনকি আশেপাশের গ্রামের 
পরিচিতদের কাছে গিয়ে ব্গতেন £ আমার নাতিদের গান শোন । ছুই 
শিশুক্ অবাক করে দিত সবাইকে । লেখাপড়া, খেলাধুলা, পাতার, গান, 
অভিনয়-_সব বিষয়েই ছুই নাঁতিকে চৌকশ করে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন 
অপূর্বলাল। তার এই শিক্ষা, এই তালিম পান্া-প্রমোদের সার! জীবনের পাথেয় 
হয়। পরবর্তীকালে ছাত্রজীবনে প্রমোদ ও পান্না খেলাধুল!, অভিনয়, গান-- সব 
কিছুতেই পারদর্শী হয়ে ওঠেন। খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ থেকেই তার্দের মনে সংঘ 
ব! ক্লাব গড়ার প্রবণতা জন্ম নেয়, এবং, এই ,সংঘ-প্রবণতাই পান্না ও প্রযোদকে 
পরবতাঁ জীবনে বিপ্রবী ও রাজনৈতিক আন্দোলনের শরিক করে তোলে। 


সেই বিশের দশকে খেলাধুলা, ব্যায়াম, শরীরচর্চার আখড়ার মধ্য দিয়েই দীক্ষা 
হত শ্বার্দেশিকতার। এই সব আখড়া বা ক্লাব থেকেই উপযুক্ত ছেলেদের বাছাই 
করে নেওয়া! হত বিপ্রবী দলে। 


বিশের দশক । অন্ুণীলন জমিতির প্রতিষ্ঠার পর প্রায় বিশ বছর অতিক্রান্ত | 
বিপ্রবীধুপি মিশ্র প্রতিষ্ঠিত সেই অনুশীলন সথিতি শাখা-প্রশাখায় সারা বাংলাদেশে 
এবং বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে পরিব্যাপ্ত ৷ পূর্ববঙ্গের প্রতিটি জেলায় পুলিন দাসের 
নেতৃত্বে অনুশীলন সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত। খেলাধুল! ও শরীরচ্ার মধ 
দিয়েই সমিতির কর্মকাণ্ডের স্থরু | প্রর্দেশের অন্যান্ত জেলার তুলনায় ঢাঁকা, 
ফরিদপুর ও বরিশালে সমিতির শাখার সংখ্যা বেশী। ঢাকার পুলিন দাস এবং 
ফরিদপুরের পৃ দাস মে সময়ে কিংবদত্তি পুরুষ । বিশের দশকে সার! ফরিদপুর 
জেলাটাই যুক্ত হয়ে যায় বিপ্রবী-আন্দোলনে । পালং থানার কুঁয়ারপুর গ্রামের' 
কয়েকমাইল দূরে খাঁলিয়া-সিদ্ধিয়া ঘাট । এই খাঁলিয়ার চিত্তপ্রিয় রায় বুড়িবালামের' 
তীরে ইংরেজের বিরুদ্ধে সশক্ত্র সংগ্রামে বাঘা যতীনের তরুণতম সহযোছ্া হয়ে 
প্রাণ দিলেন চিত্তপ্রিয়র প্রীণদান সারা বাংলাদেশের সঙ্গে সেদিনের মাঙ্গারীপুর 
মহুকুমাকে পাগল করে তুলেছিল । অপ্ূর্বলাল ছুই নাঁতিকে শ্বদেশী আন্দোলনের" 
বীর যোদ্ধাদের কাহিনী শোনাতেন । 


সেই বিশের দশকে পা! এবং প্রমোদ খেলাধুল!, লেখাপড়া, গানবাজনায় দক্ষ 
হয়ে ওঠেন। খেলাধুলার মাধ্যমেই বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন । গানে ও 
অভিনয়ে নিপুণ এই"ছুই ভাই ঘরিশালের বিদ্যালয়ে তাঁদের শেষ বছরে একই সঙ্গে 
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শরৎচন্দ্রের নাটক অভিনয় করেছেন। পান্নালাল অভিনয় করতেন জী-চরিত্বে । 
ফুটবল খেলায় মাঠে শামলে সকলের নজর কাঁড়তেন প্রমোদ ৷ ছাত্র বয়সে 
বড় খেলোয়াড় হবার স্বপ্নও দেখেছেন। পরবর্তা জীবনে খেলার মাঠ ও খেলাধুলার 
প্রতি আগ্রহ ছিল তাঁর অটুট । 


ছয় 

ভাল নাম প্রমোদ । বাবা-মা ভাকেন খোক। বলে। মামাবাড়িন্ন সকলে ডাকেন 
মনি বলে। ভাইবোনদের সকলের বড়। বড় হবার দায়িত্ব এসে পড়ে তার 
উপর । কম বয়স থেকেই সংসার আর ভাইবোনদের দেখাশোনার দায়িত্ব 
নিতে হয় তাঁকে ' জরকাঁরী চাকরী করেন বাবা মতিলাল। যখন তখন বদলী 
হতে হয় জেলা থেকে জেলায় । মা চারুবাল! ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকেন। 
তাঁর শরীর খুব সুস্থ ছিল না । মাঝে মাঝেই অসুস্থ হয়ে শঙ্যাশায়ী হতেন। 
তখন সংসারের পুরো বোঝা এসে পড়ত কিশোর প্রমোদ্দের উপর । গ্মনক 
সময় নিছেকে বান্না করতে হত! রান্না করে ভাইবোনদের ও মাকে খাইয়ে 
ভাইবোনদের স্কুলে পৌছে দিয়ে নিজে স্কুলে যেতেন । 


বহরমপুরে গোরাঝজারের বাড়িতে প্রমোদ দাশগুপ্তের বোন নীলিম দাশগু 
একদিন অতাঁভ স্াতিচারণায় উল্লেখ করেন তাঁদের ছোটবেলার দিনগুলি । 
বলেন £ “দাদা শ্রধু আমাদের রাম্না করে খাওয়াতেনই না; সান করিয়ে, চুল 
আঁচড়ে মাথায় বিচ্ছনি ধেধে (দতেন । তারপর সঙ্গে নিয়ে স্কুলে পৌছে দিতেন । 
খুব ভাল রান্না করতেন দাছা। আমাদের গায়ে কখনও হাত তোলেননি । 
আমাদের দুষ্টুমি «ও দোষ আড়াল করার জন্ত নিজে মার খেয়েছেন । কখনও 
কোন ব্যাপারে তাঁকে অনুযোগ করতে শুনিনি । খাওয়াদাওয়!, পোষাক-আঁশাঁক 
য' পেতেন তাতেই খুশি থাকতেন । 


“মাকে ভালবাসতেন প্রাণের চাইতেও 'বেশী। বগুড়ায় মার অসুস্থতার সংবাদ 
পেয়ে মাকে 'দেখতে এসেই দাদা (প্রথমবার পুলিশের ভাতে ধরা পড়েন। 
বহরমপুরে বাড়ি হলে সময় ও স্থযোগ পেলেই দাদা এখানে মাকে দেখতে 
আঁসতেন। মার শরীর খারাপ হলেই নিজের অসুস্থ :শরীর নিয়েও বহরমপুরে 
ছুটে এসেছেন। মা'র চিকিৎসার ব্যবস্থ। সব সময়েই নিজে করেছেন। ভ্াক্তারী 


চরকা-বুশেট-ব্যালট ১৩ 


চিকিৎসায় সুফল না পেয়ে কলকাতা! থেকে নিজের কবিরাজী চিকিৎসককে 
বহরমপুরে নিয়ে এসে মার চিকিৎস! করিয়েছেন। সুফলও পেয়েছেন । 


“দাদ! চিরকালই কম কথার মানুষ । কথার চেয়ে কাজকেই তিনি বেশি গুরুত্ব 
দিতেন । কাঁজের সময় তিনি নিজেও কথ! বলতেন ন1) অন্থতের কথ! বলাও পছন্দ 
করতেন না। সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম সেরে বাইরের অনেক কাজ করতেন 
দাদ|। কি কাজ আমর! বুঝতাম না। মা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাস! কতেন--এত 
কাজ কিসের। দাদ! জবাব দিতেন না । অন্ক কথ! বলে এড়িয়ে যেতেন । 


“রাদা তখন বাইরের এক জেলে । অন্ুস্থ মা ছেলেকে দেখতে চাইলেন । পুলিশ 
জেল থেকে দাদাকে এনে বহরমপুর স্টেশনে সারারাত রেখে দিল। ইংরেজ 
পুলিশ অফিসার তাঁকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারছেন নী। কারণ, বিরাট এক 
সমস্ত! ! বহরমপুরে বন্দীর বাবার বাড়ি । মাকে দেখতে বন্দী বাবার বাড়িতে 
যেতে পারবে কিনা এবং সেখানে গিয়ে অন্য কাউকে দেখতে দেওয়া আইন সঙ্গত 
হবে কিনা । জমস্তার জট খুলতে ইংরেজ পুলিশ অফিসারের সার! রাত কেটে 
গেল। পরদিন সকালে দাদাকে পুলিশ পাহারায় বাড়িতে নিয়ে আজ! হল । দাদ! 
যতক্ষণ মার কাছে ছিলেন বাড়িতে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি, বাড়ির সামনের 
রান্তা দ্রিয়ে কাউকে যেতে দেওয়। হয়নি । 


“ম। মারা যাবার আগে দাদ! এলেই মা দার্ধাকে বামকফ্রণ্ট সরকার চালানোর 
ব্যাপারে এ কথা সে কথা বলতেন । একটা কথ! ম! প্রায়ই বলতেন : কিরে! 
কেমন দেশ চালাচ্ছিস তোরা? এ দেখছি কেউ কাঁরও কথা শোনেন! মার 
কথায় দাদ! হাসতেন। কিন্তু কোন জবাব দিতেন না। এক অসাধারণ দৃশ্তের 
অবতারণ! হত দাদা বাড়িতে এলে! দাদ! চৌকাঠ, পেরোবার আগেই মা! জড়িয়ে 
ধ্রতেন দাদাকে । আদর করতেন প্রায় শিশু ছেলের মতো । ম! শয্যাশায়ী 
থাকলে দ্বাদা কাছে গিয়ে দাড়ালেই তার হাত ছুখানি টেনে নিয়ে মা নিজের বুকে 
রাখতেন । কখনও দাদার মুখখানি টেনে নিতেন। 


প্রা রাজনীতি করেছেন। বনু নির্ধাতন সহা করেছেন। কিন্তু সব সময়েই 
চেষ্টা করেছেন তাঁর রাজনীতির জন্য পরিবারের অন্ত কেউ যেন বিব্রত ন! হয়। 
ছোটবেল! থেকেই দাদার মনোভাব ছিল, প্রয়োজনে নিজে সব কষ্ট সহ করব, 
কিন্তু অন্তে যেন কষ্ট নু পায়।” 


সাত 
বলতে গেলে দশ বারো বছর বয়স থেকেই প্রমোদ দাশগুপ্ডের গায়ে রাজনীতির 


হাওয়া লাগতে স্থরু করে। ডুমসার গ্রামের স্কুল ছেড়ে প্রমোদ ফরিদপুর সহরে 
এল। মতিলাল তখন ফরিদপুর জেল! সদরে জেলের ভাক্তার। 


বিশের দশক । রাজনীতির উত্তেজনায় বাংল! এবং সারা ভারতবর্ষ কম্পমান | 
একবছর আগে রাওলাট আইন গাশ হয়েছে। ধন্দেহভাজন বিপ্লবীদের দমন 
করার ছলে ভারতবাঁসীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও আন্দোলনের অধিকার হরণ 
কর! হয়েছে । এই আইনের বলে সঙ্গেহ হলেই গ্রেপ্তার-নির্বাসন এবং বিশেষ 
বিশেষ অঞ্চলকে আইনশৃঙ্খলাভঙ্গকারী অঞ্চল বলে ঘোষণা অবাধ হয়ে উঠল। 
১৯১৯ সালের ১৮ই মার্চ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে এই আইন পাশ করিয়ে নেওয়া 
হল। আইনের প্রতিবাদ জানিয়ে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মহম্মদদআলি 
জিন্নাহ ব্যবস্থা! পরিষদের সদস্তপদ্দ ত্যাগ করলেন। বাইরে গর্জে উঠলেন গান্ধীজী। 
১৯১৯ জালের ১ল! মার্চ তিনি ঘোষণা! করেছিলেন যে প্রস্তাবিত আইন বিধিব্ 
হলে সত্যাগ্রহ সুরু করবেন। ৬ই এপ্রিল হরতালের ডাক দিলেন তিনি। তার 
সেই ভাক প্রতিধবনিত হল সার! দেশে । আসমূদ্রহিমাঁচল ভারতবর্ষ সত্যাগ্রহ 
আন্দোলনে সাড়া দিল। আগুন জলে উঠল পাঞ্জাবে । পাঞ্জাবের লাটসাহেব 
মাইকেল ও; ভায়ার চরম দমননীতির পথ নিল। গ্রেপ্তার করল ডাঃ সত্য পাল ও 
ভাঃ সইফুদ্দীন কিচলুকে ৷ হরতালে হরতালে স্তব্ধ হয়ে গেল পাঞ্জাবের জনজীবন । 
১৩ই এপ্রিল নেতৃদ্য়ের মুক্তির দাবীতে দশহাজার হিদ্দুমুসলমান*শিখ সমবেত 
হলেন জাঁলিয়ানওয়ালাবাগের এক সভায়। জ্েলারেল ৬? ভাঙ্বার কামান বন্দুক 
নিয়ে আক্রমণ চালালেন সেই নিরস্ত্র জনতার উপর । রক্তক্গাত হল জালিয়ান 

ওয়ালাবাগ । ৈগ্যবাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারাল একহাজার মানুষ । 


একদিকে ইংরেজের প্রতি ঘ্বণ। এবং অপরদিকে স্বাধীনতার আকাঙ্খা তীব্রতর 
হয়ে উঠল ভারতবাসীর মনে। পাঞ্জাবের অত্যাচারে আন্দোলনের বড় উঠল 
সার! ভারতবর্ষে । রবীন্দ্রনাথ ভূয়া রাজমম্মানের নিদর্শন “নাইট” উপাধি বর্জন 
করলেন। প্রবল গণআন্দোলনের চাপে কিছুটা নতিত্বীকার করে ইংরেজ 
'ডাঁয়াকি শাসনের প্রবর্তন করল। কলকাতায় বসল কংগ্রেসের বিশেষ 
অধিবেশন । ৪ঠ1 থেকে ৯ই সেপ্টেম্বরের এই অধিবেশনের মূল বিষয় ছিল ইংরেজের 


'তরকা-বুলেট-ব্যালট ১৫ 


বিরুদ্ধে গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব । অভার্থনা সমিতির 
সভাপতি বাংলার চরমপন্থী নেতা 'ব্যোষকেশ চক্রবতাঁ। মূল অধিবেশনের 
সভাপতি সস্ভ আমেরিক! ফেরত লালা! লাজপত রায়। মুল প্রস্তাব অহিংস 
অসহযোগ নিয়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে নরষপন্থী ও চরমপন্থীঙ্গের মধ্যে বিরোধ 
দেখা দিল। অসহযোগ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সব চাইতে জোরালে! ভাঁবে এগিয়ে 
এলেন আযানি বেশাস্ত। অহিংস অসহযোগ প্রস্তাবের উপর সংশোধনী প্রস্তাব 
আনলেন বিপিনচন্জ্র পাল ও চিত্তরণরন দাস। চিত্তরঞ্জন দাসকে সমর্থন করলেন 
মদনমোহন মাঁলব্য, মহম্মদআলি জিন্নাহ, বিজয়রাঘব আচার্য । চারদিনব্যাপী 
তীত্র আলোচন! ও বিতর্কের পর গান্ধীজীর প্রস্তাবই গৃহীত হুল ১৮৮৬ বনাম 
৮৮৪ ভোটে । অসহযোগ প্রস্তাবে নির্দেশিত হল £ উপাধি বর্জন, সরকারী 
আধা-সরকারী অনুষ্ঠান ও সরকারী বা সরকার অনুমোদিত স্কুল-কলেজ, 
আদালত বর্জন এবং ব্যবস্থা পরিষদের সাল্তপদের নির্বাচনপজ্র প্রত্যাহার । 
পরবর্তাঁ কংগ্রেস হ'ল নাগপুরে । ইতিমধ্যে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মম্চী 
চালু হয়ে গিয়েছে । দেশের সর্বস্তরের মানুষ স্ংড়া দিয়েছেন এই আন্দোলনে । 
বাংলার প্রবল অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্বে চিত্তরঞ্জন দ্গাস, যতীক্দ্রমোহন 
সেনগুপ্ত, স্থভাধচন্দ্র বহু, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, টাদমিঞা, মুজিবর রহমান, মৌলান! 
আক্রাম খাঁ, মৌলানা! আবুলকালাম আজাদ । পরবর্তীকালে বেজওয়াায় 
কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সভায় তিন দক! প্রস্তাব গ্রহণ করে অসহযোগ 
আন্দোলনকে গ্রামে পৌছে ক্েবার কর্মন্থচী গ্রহণ কর! হ'ল। এই কর্মস্ছচীর 
অন্যতম হ'ল কুড়ি লক্ষ চরকার প্রবর্তন । জহরকেন্দরিক অসহযোগ আন্দোলনের 
নেতার! গ্রামে পৌছলেন । দীর্ঘদিনের অবজ্ঞাত পল্লী আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে 
সহরের মর্যাদা পেল। গ্রাম বাংলার উৎসাহ ও উদ্দীপনা-সীমাহীন হয়ে উঠল। 
নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবক, এমন কি কিশোররাও চরকার আন্দোলনের শরিক হ'ল । 
পল্পীভীবন মুখয় হয়ে উঠল চরকার গুঞ্জনে । গান রচিত হ'ল; চরকা আমার 
€সোয়ামী পুত চরকা আমার নাতি/চরকাঁর দৌলতে মোর ছুয়ারে বাধা হাতী । 
কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিত। রচনা! করলেন £ 

পন্দ্রের চরকায় জ্যোত্সার স্থষ্টি, 

সর্ষের কাটনায় কাঞ্চন বৃষ্টি । 

ইন্দ্রের হরকায় মেঘজল খানখান! 

হিন্দের চরকায় ইঞজ্জৎ সম্মান | 


১৬ | চরকা-বুলেট-ব্যালট, 
ঘর থর ক্নৌলত! ইজ্জৎ খর ঘর। 
ক্র ঘর হিশ্মখআপনার নিভর । 


গুজরাট-পাঞ্জাব বাউলাম্ সাড়া 
দাড়া আপনার পায়ে গ্লাড়া 1” 


প্রমোদ দ্াশশ্ুপ্ত সেই বিশের দশকের বাল্যম্বৃতি স্মরণ করলেন একদিন £ 

“চররক! কাঁটো, খর্দর উৎপাদন করো হাঁতে কাট! সুতোয় বস্ত্র সমহ্যার সমাধান 
করো! এবং এই কার্ধক্রম এক বছর একটানা! চালাতে পারলেই স্বরাজ এসে যারে 
__গাহ্বীজীর এই কথা নগন্য পল্লাতেও পৌছে গিয্সেছিল। আমার বাবা মতিলাল 
দাশগুপ্ত ছিলেন সরকারী চাঁকুরে। একজন সরকারী চাকুরের পক্ষে চরকা 
কাট! আর খন্দর পরার মানেই ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সামিল, স্বদেশীতে 
না লেখানো ৷ একজন রাঁজকর্মচারীর পক্ষে এমন কাজ ছুঃসাহসিক, অকল্পনীয় । 
মতিলাঙ দাশগুপ্ত কিন্ত সেই কাজটিই করলেন। 

“প্রিন্স অব ওয়েলস্-এর সফরকে কেন্দ্র করে সেই সময় সারা দেশে একট" 
বিক্ষোভ স্বর হ'ল । কিন্তু ঠিকমতে! দানা বীধল না। অসহযোগ আন্দোলন 
চলছে। ছাত্রদের উপর তার প্রভাব প্রচুর। অনেকেই স্কুল-কলেজ ছেড়ে 
বেরিয়ে এলেন । অনেকেই সরকারী চাকরী ছাড়লেন । আইন ব্যবসা ছাড়লেন: 
কিন্তু সেটাও দীর্ঘস্থায়ী হল না। তবে এই সবের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 
মনৌভাব গড়ে উঠল । পরবর্তাকালে আইন-অমান্ত আন্দোলন স্থরু হলে তার 
উপর প্রভাবও পড়ল । 

“আমাগের পরিবারেও এই অসহযোগ ও আইন-অমান্থ আন্দোলনের যথেষ্ট 
প্রভাব পর়েছিল। প্রতিদিন গুণ খেকে ফিরে সাঁমান্ত জলযোগ করে চরবণ 
নিয়ে বসতে হ'ত। স্থতো কাটতে হু'ত। বৈকালিক খেলাধুলার বৌক ঘষে 
একেবারে ছিল না তা” নয়। খেলাধুলা করলেও সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে কিছু সময় 
চরকা। কেটে তারপর পড়তে বসতে হ'ত। আমাদের ছোটদের চরকা কাটার 
তালিম দিতেন পান্নার ( পান্নালাল দাশগুপ্ত ) মাঁ। পান্নার মা খুব ভাল সুতো 
কাঁটতে পারতেন । 

“আমার পিতৃদেব সরকারী চাঁকুরিয়া ছিলেন। সরকারী চাঁকুরিয়ার বাড়িতে 
চরকা কাটা সে্দিন ছিল অসম্ভব চিন্তার তিনি কিন্ধু সাহসের সঙ্গ খ্দরের 
পোঁধীক পরতে স্থরু করলেন। সেই পোষাক পরে অফিসেও যেতেন। তরু 
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এই খদ্দরের পোষাক দেখে এক ওপরওয়ালা সাহেব অফিসার জিজ্ঞাস! করলেন £ 
আপনি খদদর পরেন কেন? মতিলাল জবাব দিলেন : এট? আমার পোষাক । 
সাহেব বললেন; আমরা যা পরি তা” পোষাক নয়? মতিঙলালের জবাব £ 
আপনি আপনার পোষাক পরেন, আমি আমার পোষাক পরি। কথার শেষ 
সেখানেই হয়নি । মতিলাল আরও বলেছিলেন £ আপশি আমাদের দেশে 
এসে আপনার নিজের দেশের পোষাক পরতে পারেন, আর আর আমি আমার 
দেশে বসে আমার পোঁষাঁক পরবো না কেন? মতিপালের দচতায় ওপরওয়ালা 
সাহেব বেশী কথা বাড়ান নি। কিন্ত কলকাঠি নেড়েছিলেন। ফলে মতিলাঁল 
চাকরী জীবনে যতটা পদ্দোঙ্গতির যোগ্য এবং অধিকারী ছিলেন 'তা* পাননি ।” 


সেই যুগে, সেই কালে ইংরেজের রুক্তচক্ষু অগ্রাহ করে ধন্দরের পোষাক পৰে 
সরকারী চাকরী করার সাহস এবং মানসিকতা প্রমোদ দাঁশগুণ্চের জীবনে গভীর 
প্রভাব ফেলেছিল। পাঙ্নালালের জীবনেও । যে ম্বাধীনতাবোধ এবং সাহস 
মতিলাল দাঁশগ্গ্ত তার দৈনন্দিন আচরণে দেখিয়েছিলেন, প্রমোদ দাশগুপ্ত 
শিশুকাল থেকেই তার উত্তরাধিকারী । প্রমোদ দাশিগ্তপ্ত স্পষ্ট ভাষণের অনুপ্রেরণা 
পেয়েছেন পিতা মতিলাল দাঁশগুপ্তের কাছ থেকেই: 


বাড়িতে চরকা কেটেছেন । স্থতো তৈরি করেছেন, বাবাকে খদ্দর পরতে 
দেধেছেশ। কিন্তু নিজে কখনও খদ্দর পরেন নি । চরকায় হুতো। কাটার মধ্যে 
স্বদেশী াব্ণ! আছে সত্যি, কিন্তু স্বদেশী করতে হলে খদ্দর পরতেই হবে, একথ। 
প্রমোদের মন কখন ও মাঁশেনি ' শ্বাধীনতা! সংগ্রাম, স্বদেশী ভাবনা 'এবং আবেগকে 
কোন্দিন একই নজরে দেখতে চাননি তিনি! খদ্দরের পোষাকের অনাড়ম্বর 
দিকটি (তনি গ্রহণ করেছিলেন! জীবনের শুরু থেকেই পরিধেয় ছিল সাদা 
ধুতি ও সাট। ব্যাতিক্রম কখনও লুঙ্গি । অবস্থ বিদেশে যাবার সময় কখনও 
কখনও ভিন্ন ধরনের কিছু পোষাক পরেছেন! 


ফরিদপুর জেলা সহরে নিচ ক্লাশের ছাত্র তখন প্রমোদ । বিশের দশকের ভারত- 
ব্যাপী গণ-আন্দোলনের জোয়ার ফরিদপুর সহরকেও প্লাধিত করেছিল । ঢেউয়ের 
দাপট ঢাক, বরিশাল, ফরিদপুরে একটু বেশীই ছিল। অসহযোগ আন্দোলন, 
বিলিভি-বজনকে উপলক্ষ করে প্রতিফিনই কিছু না কিছু সমাবেশ জেলাসদরে 
হোত। শবদেশী গান আর যাত্রার ঢলও নেমেছিল বরিশাল-ফরিদপুরে। প্রধান 
কারণ, এই অঞ্চলের মানুষ মুকুন্দ দাসের প্রভাব । গেরুয়া! পোষাক, মাথায় পাগড়ি 
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সুকুন্দদাস যাত্রা করে চলেছেন গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে । বন্ধকঠে গান গের়ে 
চলেছেন, “ভেজে ফেলো! রেশমিচুড়ি-বজনারী/কতু হাতে আর পরোনা ।” 

বাড়ির কাছে লালদীধির মাঠ । সেখানে প্রমোদ দাশগুপ্ত ভীড়ের মধ্যে একজন 
হয়ে সভা দেখেল। বক্তৃতা শোনেন । মুগ্ধ হয়ে যেতেন শরৎ ঘোষ নামে একজন 
নেতাকে দ্বেখে। পৌষে শীতের সন্ধ্যায় খালি গায়ে দাড়িয়ে বন্তৃত1৷ করতেন শরৎ 
মো । দেশের মানুষের লজ্জা! নিবারণে একথণ্ড বন্ত্রও জোটেনা । এক খণ্ড 
বসন্তের অতিপ্রিস্ত পোবাক তিনিও পরতেন না। তিনি বলতেন : যেদিন সারা 
দেশের মানুষ পোষাকে স্বয়ন্তর হবে সেই দিন পোষাক পরবো । শরৎ ঘোষের 
এই আচরণ, এই কথা কিশোর প্রমোদের জীবনে সুগভীর ছাপ ফেলে ৷ প্রমোদ 
দ্বাশগুঞ্ডের জীবনযান্সায় পোষাকের অনাড়ম্বরতায় শরৎ ঘোষের প্রভাবকে লক্ষ্য 
করা যেতে পারে বৈকি । 

মতিলাল দ্বাশগুপ্ত বদলীর চাঁকরীতে আবার বদলী হলেন। এবার ফরিদপুর 
খেকে বরিশালে । 

তৎকালীন জীবন প্রসঙজে গ্রযোদ দাশগুপ্তের নিজের কথাই উল্লেখ কর! যাক £ 
১৯২২ সালের পর থেকেই পুরোপুরি না বুঝলেও বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি মন 
আকুষ্ট হতে সুর করে! ফরিদপুর থেকে বরিশালে আসবার ঠিক আগেই 
ফরিদপুরে এক বিরাট কৃষক সন্মেলন হল । এই সম্মেলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস 
আসবেন । সেই উত্তেজনায় সার! সহর কেঁপে উঠল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাঁস 
তখন বাংলার নয়নমনি। মুকুটহীন জম্রাট। ত্যাগ, ছুখবরণ ও ইংরেজের 
নিধাতন ভোগ করে দেশবন্ধু দেশের মানুষের চিত্ত জয় করে নিয়েছেন । খবরের 
কাগজের তখন বেশী চল নেই । কিন্তু মানুষের ষুখে মুখেই তার কথা ছড়িয়ে 
পড়েছিল রূপকথার মতে! । সেই রূপকথার মানুষ করিদপুরে আসছেন ! তাকে 
সকলে দেখবে! কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেশবন্ধু করিদপুরে আদতে পারেননি | 

“আরও একজন মানুষকে থুব মন দিয়ে দেখতাম । তিনি হলেন তারা মিঞ1। 
তারা যিএশ রাজনীতি করেন। আবার খেলাধুলাতেও অসাধারণ পটু । তার! 
মিঞার এই জীবন আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছিল ।” 


বাট 


_ বরিশাল। শুধু বাংলা নয়, সমগ্র ভারতের রাজনীতির নব রূপায়ণের হ্ুতিকাগার 
বরিশাল। ১৯*৬ সালে এই বরিশালেরই এক সম্মেলনে রাষ্টরগুর স্থরেন্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিগ্রহে ভারতের রাজনীতি নতুন রূপ নিয়েছিল। বঙ্গেমাতরম্‌ 
খবনিকে মন্ত্র ছিসাবে গ্রহণ, বয়কট আন্দোলন, অনুশীলন সমিতির প্রসার, যুগাস্তর 
পত্রিকার প্রতিষ্ঠা__সবই ছুটে বরিশাল সম্মেলনের পরে। 


১৯০৬ সালের পর বরিশালে আরও অনেক ঘটনা ঘটে । অন্শীলন সমিতির 
প্রতিষ্ঠাতা, ভারতের সশস্র বিপ্লবের মূল প্রবক্তা ব্যারিষ্টার পি মিত্র বেশ কিছুদিন 
বরিশালে ছিলেন। কলকাতার জেলে বন্দী রাষ্ট্রগুর স্বরেন্দ্রনাথকে জেল ভেঙ্গে 
বের করে আনার উদ্দেস্টে বরিশালে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে তিনি হাজার হাজার 
লাঠিয়াল সংগ্রহ করেছিলেন । বেপিনও বরিশাল উত্তেজনায় কেঁপে উঠেছিল ! 
ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাস আইনব্যবস! ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন, 
দেশবন্ধ হলেন! তারও তিত্রিভূমি তৈরি হয়েছিল বরিশাল সহরেই । 
বরিশালের রাজনৈতিক সম্মেলন । সভাপতি বিপিন চন্দ্র পাল। উপস্থিত সি 
আর দাস অধিল দত প্রমূখ নেতারা ৷ দেশের মানুষের কাছে গান্ধীজী ইতিমধ্যেই 
মহাত্মা হয়ে গিয়েছেন । বিপিন চক্র পাল তার ভাষণে গান্ধীজীকে মিষ্টার গান্ধী 
বলে উল্লেখ করলেন। চারিদিক থেকে আওয়াজ উঠল : মহাত্মা বলুন। 
বিপিন পালের বজ্র নির্ধোষ £ বলব না। জন্মেলন প্রায় ভেঙ্গে যায়। বত্তৃত। 
ফ্রিতে উঠলেন বরিশালের জনপ্রিয় নেতা শরৎ ঘোঁষ। ছু*ঘপ্টা ধরে গান্ধীজীর 
স্ভতি করলেন। বিপিন পাঁল সভ! ছেড়ে চলে গেলেন। সভাপতিত্ব করলেন 
অধিল দত্ত। এই সন্মেলনেই আইনজীবীদের আদালত ত্যাগের সিদ্ধান্ত হল। 
চিত্তরঙন ক্লাস অবশ্ত বলেছিলেন ঘে তিনমাঁসের জন্য আদালত ছাড়লেই কাজ 
হবে। কিন্তু সেদিন ধার! আদালত ছেড়েছিলেন তাদের অনেকেই আর আদা" 
লতে ফিরে যেতে পারেননি । চিত্তরঞ্জন দাস যধন আইনব্যবস! ত্যাগ করার 
কথ! ঘোষণ| করলেন, তখন তাঁর হাতে ছিল ডুমরা'ও রাজার মামলা । এই মামলার 
জন্ত চল্লিশ হাজার টাক! আগাম নিয়েছিলেন। সেই টাকা ফেরত দিয়ে তিনি 
খন আইনব্যবসা ছেড়ে দিলেন তখন শ্রন্কায় বিনত হ'ল সার! দেশ। এমন 
এক ভাঁবাবেগের শাষ্ট হল যে অসংখ্য মানুষ আদালত, কলেজ ইত্যাদি ছেড়ে 
বেরিয়ে গড়ল। সারা..দেশে এক নতৃন জোয়ার এল। বরিশাল থেকে ফিরেই 
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চিত্তরঞ্জন আইন-অমান্ত আন্দোলনে নামলেন । সর্বত্র পুলিশের হাতে “পিকেটিং- 
কারীরা নিগৃহীত হচ্ছে। তাই দেশবন্ধু পপিকেটিং-এ পাঠালেন একমাত্র পুন 
চিররঞ্জন, স্ত্রী বাসম্তীদেনী এবং ভগিনী উম্িল! দ্েশীকে ৷ পরের ছেলেদের লিপদেরু 
মুখে পাঠাবার আগে নিজের স্ত্রী-পুত্রকে পথে বের করলেন । এই সময়েই স্থভাষ- 
চন্দ্র আই সি-এস পদ ত্যাগ করে চিত্তরজনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। 


সব মিলিয়ে বাংলার রাজনীতিতে ভর! জোয়ার । নদীনালার দেশ বরিশালে 
কোটালের টানও প্রবল । 


১৯২৫ সালে প্রমোদ দাশগুপ্ত বরিশাল জেলা ্ষুলে ভর্তি হলেন। একই সঙ্গে ভত্তি 
করা হল পান্নালাল দাশগুপগ্তকে । বরিশাল জেলা স্কুলে প্রমোদ ও পান্না যষে 
পাঠ গ্রহণ করেছিলেন, উভয়েরই প্রব্তাঁ জীবনে তাক সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্য 
কর! যায়। 


বরিশাল জেলা স্কুলে প্রমোদ দাশগুপ্তের সতীর্থ ছিলেন হরিভূষণ নাথ । এই হরি- 

ভূষণ নাথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখঘোগ্য এই কারণে ষে, পরবাঁকালে প্রমোঙ্গ- 

দাশগুপ্ত যখন বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত হন এবং আত্মগোপন করেন, পার্টিকমীছের 
কাছে তার “কোড; নাম ছিল হরিনাথ । বরিশালের ছাত্রজীব্নের স্বতিচারণে 

হুরিভূষণ নাথ বলেছেন £ “প্রমোদ যখন বরিশালে এল তখন তার বয়স চোদ্দ- 

পনেরো । যে সাদ! জামা-কাপড় প্রমোদ জন্তর বছর বয়সেও পরে, কিশোর 

বয়সেও ছিল তার একই ধাচের পোষাক! কখনও কোন রডীশ, দ্রামী, জমকালো! 

পোঁধাক প্রমৌোদকে পরতে দেখিনি | নিয়ম মেনে চলাফেরার মধো একটা' বাক্তিত্ব, 

নিজের মতে অনড় থাকা, প্রমাদের বালা জীনন থেকেই বৈশিষ্টা ছিল। জেলা 

কলের প্রধান শিক্ষক দ্বিজেন “জনগ্ুপ্ত | [নি ছিলেন একজন আঁদর্শবাদী শিক্ষক । 

ছাত্রদের কাছে আরও ছুঁজন শিক্ষক খই প্রিয় এ চন্মাশীয় ছিলেন। তারা 

হলেন মন্সথ গুপ্ত ও রমেশ দে । এরা ছাত্রদের পড়াশুনায় যেমন সাহায্য করতেন, 
তেযনই সাহাধ্য করতেন তাদের মনে স্বদেশীভাবন! জাগিয়ে তুলতে । আমি, 

প্রমোদ, পান্না এবং আরও কয়েকজন রাজনীতিতে আকুষ্ট হয়ে রাজনৈতিক 
কাঁধকলাপে যুক্ত হয়ে পড়ি এই যুক্ত হবার ব্যাপারট! প্রত্যেকেরই ছিল আলাদা 
এবং এত গোপন ষে কেউ কাউকে জানতে দিতাঁমন!। একই নেতার কাছে 
আমর তিনন্জনই যাতায়াত করি, কিন্তু নিজেরা কখনও তাই নিয়ে আলাপ- 
আলোচন1 করতাম না । প্রমোদ পান্না ছুই ভাই একই বাড়িতে থাকে, দু্জলেই- 
রাজনীতিতে দীক্ষা নিয়েছে, কিন্ত কেউ কাউকে এ ধবর জানতে ফিতনা |” 
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পুরণো দিনের এই সব কথা আলোচনা করতে প্রমোদ দাশগুপু কখনই বিশেষ 
আগ্রহী ছিলেন না । দীর্ঘ বছরের সাহচর্ধে তার ফেলে আস! দিনগুলির ব্যজনাময় 
কাহিনী টুকরে৷ টুকরো ভাবে সংগ্রহ করতে হয়েছে। একদিন সেই ছান্রজীবনের 
কথা বলতে গিয়ে বললেন ; “বরিশালে এসে প্রথমেই খেলাধুলায় যুক্ত হয়ে 
পড়লামি। খেলাধুলায় একটু আগ্রহ ছিল। বরিশাল সহরে তখন ছুটে! নামকরা! 
ক্লাব__নর্দার্ন এবং টাউন। খেলাধুলায় যারা ভাল তারা এই ছুই ক্লাবের একটিতে 
ঠাই পেতো। বাছাই করে ছেলেদের নেওয়া হত। বাহিকভাবে খেলাধুলার 
ক্লাব হলেও, এই ছু'টি ক্লাব ছিল বিপ্রবী আন্দোলনের 'রিক্ুদং সেন্টার, । কিন্তু 
সমস্ত কাজটাই এত গোপন ও নিপুণ ছিল যে বাইরে থেকে কেউ তা বুৰতে 
পারতে! না । ছেলেরা খেলাধুলা! করছে, স্বাস্থাচ্চার তাঁলিম নিচ্ছে--মাঁবার তাদের 
মধ্যে থেকেই বাছাই করে ধীরে ধীরে রাজনীতির দিকে টেনে নেওয়া হচ্ছে, 
ছেলেরাও সেট! বুঝতে পারতোনা । নিরুঞ্ন সেন, সুধীর আইচ, নলিনী দাস 
তখন বরিশালের বিপ্রবী আন্দোলনের যুবনায়ক। আমরা এঁদের নাম শুনতাম । 
এরা বেশীর ভাগই থাকতেন বাইরে অথবা! জেলে । স্কুলের পড়া প্রায় শেষ করতে 
চলেছি, তখন জেল থেকে মুক্তি পেয়ে নিরঞ্জন সেন বরিশালে এলেন। আমরা 
কয়েকজন ধীরে ধীরে নিরঞ্জন সেনের সংস্পর্শে এলাম । কাছে, আও কাছে টেনে 
শিলেন নিরঞ্জন সেন। তারপর স্থুরু হ'ল জীবনের নতুন পদ্চারণ1 1” 

বরিশাল জেল! স্কুল থেকে প্রমোদ দাশগুপ্ত প্রথম বিভাগে ম]াদ্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হলেন। বাবার ইচ্ছে ছেলে ভাক্তারী বা ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ুক । ইঞ্জনীয়ারিং 
পড়াই শেষ পর্যন্ত ঠিক হল। ইজজিনীয়ারিং পড়তে কলকাতায় থাকতে তবে। 
অন্ত যে কোন পড়াশুন। হলে বরিশালে থেকেই হ'ত! কারণ, বারশাল ব্রঅমোহন 
কলেজের নামডাক কলকাতার যে কোন কলেজের চাইতে কম ছিল না। কিন্তু 
প্রমোদ দাশগুঞ্তের কলকাতায় এসে পড়াশুনার কবৌঁকটা তখন বেশী । 


শ্সয় 


প্রমোদ দাশগুপ্ত কলকাতায় এলেন ১৯২৮ সালে । সেবার কংগ্রেসের অধিবেশন 
হ'ল কলকাতায়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি দেশপ্রয় যতীন্ত্রমোহন সেনগরপ্ত। 
সূল সভাপতি মতিলালু নেহরু । স্থেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান সুভাষ চন্দ্র বস্থু। 
“পার্ক সার্কাস ময়দানে কংগ্রেসের অধিবেশনকে কেন্দ্র করে কলকাতা সারাভারতের 
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রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল। অবিলঘে পূর্ণ স্বাধীনতার দ্লাবীকে কেন্দ্র 
করে কংগ্রেসে ছুই ভাগ । একদিকে হুভাষচন্দ্র বস্থ, জহুরলাল নেহরু প্রসূতি 
তরুণ কংগ্রেসীরা । অন্যদিকে গান্ধীজী। এই সঙ্গে আওয়াজ উঠল শ্রমিক-কৃষকের 
দাবী তুলে ধরতে হবে কংগ্রেসের অধিবেশনে । হাজার হাজার শ্রমিকের মিছিল 
এগিয়ে গেল পার্ক সার্কাস-ময়দানের দিকে । মিছিলের পুরোভাগে ভূপেন দত, 
ব্ছিম মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নেতারা-_পরবর্তাকালে সাম্যবাদী নেত! রূপে ধারা 
চিহ্নিত হন। কলকাতা কংগ্রেসে একটি সর্বভারতীন়্ যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হাল ।. 
সভাপতিত্ব করলেন কে এফ নরীম্যান। অভ্যর্থন! সমিতির সভাপতি সুভাষ, 
চন্ত্র। পূর্ণ স্বাধীনতাকেই ভারতের ব্ান্্রীয় আদর্শ বলে এই যুব সম্মেলনে 
ঘোষণ! করা হুয়। 


১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেস শেষ হবার পর এক বছরের মধ্যেই ভারতের: 
রাজনীতিকে প্রচগ্ডভাবে কাপিয়ে দিল মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা । এই ১৯২৮ সালেই 
৭ই সেপ্টেম্বর লাহোরে পুলিশ স্পাঁরিপ্টেণ্ডে্ট সপ্তীর্ম নিহত হয় বিপ্রবীর গুলিতে ।. 
স্থরু হল লাহোর ঘড়যন্্র মামলা । গ্রেপ্তার হলেন ভগৎ ঢিং, বটুকেম্বর দত্ত» 
শুকদেব, বতীন দাস। জেল হাজতে দুর্ধ্যবহারের প্রতিবাদে, রাজবন্দীদের 
উপযুক্ত মর্ধা্দার দাবীতে অনশন স্থুরু করলেন যতীন দাস। দীর্ঘ ৬ঃ দ্বিন 

অনশনে মৃত্যু বরণ করলেন । যতীন দাসের মৃতদেহ লাহোর থেকে কলকাতা 

আনা হ'ল। সেই মৃতদেহ জনসমৃদ্রে বয়ে এল হাওড়া থেকে কেওড়াতল! শ্মশান- 

বাটে । ইংরেজের প্রতি ক্ষোভ ও দ্বণায় ফেটে পড়ল ১৯২৮ এবু কলকাত!। 


ছাত্র প্রমোদ দাশগুপ্ত এই সব কিছুরই দর্শক । কলকাতায় তিনি প্রথমে ছিলেন 
বাগবাজারে। তারপর এলেন ছুই নম্বর ছুজুরীমল লেনে । তারপর ২৪৯ নম্বর 
বৌবাজার স্ট্রাটে । এই বাঁসাবদল ঘটেছে তার বিপ্লবী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্ষায় 
বদলে । 


বৌবাজার স্্ীটে বন্থুমতী পত্রিকার পাশে নরেন দাসের প্রেস । সেখানে প্রমোদ 
দাশগুণ্চের ডের! । ১৯২৯ জালে বিপ্লবী আন্দোলনে সাড়া জাগালে! মেছুয়াবাজার 
বোমার মালা । জোড়াবাগান থানার মদন চ্যাটাজাঁ লেন, পার্বতীচরণ ঘোষ 
স্বীট প্রভৃতি বিপ্লবীদের বিভিন্ন ঘাঁটিতে পুলিশ আসামীদের ধরবার জন্য হানা 
দিপ। ধর! পড়লেন নিরঞ্জন সেন, সতীশ পাকড়াশী, পান্নালাল দাশগুপ্ত, সত্যব্রত 
সেন, শচীন করগুগ্ড, সুধাংশ দাশগুঞ, বিভূতি ঘোষ এবং আরও অনেকে ৮ 


চরকা-বুলেট-ব্যালট হত 


প্রমোদ দাশগুপ্তকে পুলিশ ধরেনি । ধরবার তেমন কোন কারণও ছিলনা । তার 
ভূমিকা তখন ছিল একাস্তই সহযোগী ও সহকারীর । খবর এবং কাগজপত্র এক 
জায়গা! থেকে আর এক জায়গায় পৌছে দেওয়া ছিল তার প্রধান কাজ।' 


নেতার! যখন ধর! পড়লেন, তখন বেশ কিছু কাজের দ্বায়িত্ব নিতে হল প্রমোদ 
দাশগুগুকে । কোন্‌ বিপ্লবী নেতা কোন্‌ জেলে আছেন তার খোঁজ খবর রাখা 
এবং মামলার তদদারকী-কাজে সহায়তা করাই তার প্রধান কাজ হল । সুভাষচক্র 
বন্ধ তখন বাংলার কংগ্রেসের বড় নেত! এবং তরুণ ও যুবদের বিশিষ্ট নেতা! । 
বোমার মামল! চালাতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন । প্রকাস্ততাবে সেই অর্থ সংগ্রহ 
করা নিরাপদ ছিল না । শুধু অর্থ নয়, প্রয়োজন আরও অনেক কিছুরই । স্থভাষ- 
চন্দ্র বন্থ যদি এই কাজে এ্রগিয়ে আসেন তাহ'লে অনেকটাই স্থরাহ! হয়। এই 
সব বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে স্থভাষচন্দ্রের মনোভাব খুব অনুকূল ছিলনা । তবুও 
তাকেই সব কিছু জানানো দরকার, বোঝানে। দরকার, চেষ্টা কর! দরকার যি 
তার সাহাধ্য পাওয়! ঘায়। কিন্তু এই কাজে চেনাজানা বড় কাউকেই পাওয়া 
গেলনা! । দাদ্গাস্থানীয় যে দু'একজনকে পাওয়। গেল, তাঁরাও কৌশলে এ কাজের 
দ্বায়িত্ব এড়িয়ে গেলেন । প্রমোদ দাশগুগ্ প্রকৃতপক্ষে আত্মগোপন করেই তখন 
কাজ করছেন। আত্মগোপন করেছেন আরও অনেকেই । সেই অবস্থাতেই 
প্রমোদ দাঁশগুপ্ধ হাজির হলেন স্ুভাষচন্দ্রে্ব কাছে । যতট৷ পারেন সুভাষচন্দ্রকে 
সমস্ত ঘটন! বুঝিয়ে বললেন। সাহায্যও চাইলেন। কিন্ত অনুকূল সাড়া 
পেলেন না । 


মেছুয়াবাজার বোমার মামলা চলার সময় নিরঞ্জন সেন সহ অন্থযান্ত অভিযুক্তদের 
আদালতে" নিয়ে আসা হত। প্রমোদ দাশগুপ্ত আদালতে গিয়ে ছলে কৌশলে 
কাঠগড়ার আসামী নিরঞ্জন সেনের কাছে গিয়ে পৌঁছতেন। নিরঞ্জন সেনও নিপুণ 
দক্ষতায় কাগজপত্র প্রমোদ দাশগুপ্তের হাতে পাচার করতেন । সেই কাগজে 
লেখা থাকত কাজের নির্দেশ-_কি কাজ করতে হবে, কাকে কি দিতে হু'বে। 
গ্রতিটি নির্দেশ নিখুঁতভাবে পালন করতেন প্রমোদ দশিগ্তপ্ত । এই কাজের মধ্য 
দিয়ে প্রমোদ দাশগুপ্তের জীবনে এক নতুন অধ্যায় সুরু হয়। 


প্রমোদ দাশগুপ্ত সংযোগরক্ষাকারী হিসাবে বন্দী নেতাদের খবর জেলের বাইরের 


নেতাদের কাছে পৌঁছ দিচ্ছেন। এ কাঁজ করতে হচ্ছে আত্মগোপন অবস্থায়। 
আরও কয়েকজন তাঁর এই কাজের সী | কেউ কেউ ধর! পড়েন । প্রমাণাভাবে 


২৪ চরকাঁবুলেট-ব্যালট 


ছাড়াও পান অনেকে! আত্মগোপনকারী পলাঁতকের কোথায়ও ঠাই মেলা ভার। 
আহার মেলাও কঠিন। প্রমোর দাশগুপ্ত কখনও থাকেন পবি সেনের ডেরায় । 
কথনও বা কেছারেশ্বর মেনের তুলোর দোকানে । কেদারেশ্বরের তুলোর ব্যবসার 
টান্স বিপ্লবীদের ভরণপোষণেই ব্যয় হ'ত । 

কিশের কলকাতা । অনেক কর্মকাণ্ডে কলকাতা তখন উত্তপ্ত । রাজনীতিতে 
চলছে হরেকরকম হওয়া । গ্বরাজীরা মেতেছেন স্বরাজের চিন্তায় । প্রস্তাব আর 
প্রস্তাবের বয়াশ নিয়ে কুটতর্কের শেষ নেই । বিপ্রবীরা যে যখন যেখানে পারেন 
বাপয়ে পড়ছেন ইংরেগ্গের উপর । ভূপেন্্রনাথ দত্ত অ:গেই ইউরোপ থেকে 
কলকাতায় ফিরে এসে সাগ্যবার্দের কথা বলছেন । বিশ্ব কম্যুনিই আন্দোলটে র 
নেতা মানদেন্ত্রণাথ রায় ভারতে এসে গা ঢাক! দেয়ে ঘুরছেন । চেষ্টা করছেন 
কম্যুনিষ্ আন্দোলন আর কণ্যুনিষ্ট সংগঠন গড়ে তুলতে 1! এই সময় প্রচণ্ড এক 
বাকুনিতে সমস্ত ভারত কেপে উঠল! 


চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুগঠন ! ১৯১৩-১৪ সালে রাসবিহারী বন্থ সারা ভারতবর্ষে সিপাহী 
পিদ্রোছের পরিকপ্পনা নিয়েছিলেন । ১৯১৪-১৫ সালে যীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
(বাঘ! তান ) বিদেশী অন্তর সাহায্য সারা দেশে বিপ্লবী অত্যুখখানের চে! 
করেছিলেন । আর, ১৯৩” সালে মৃত্যুঞ্জয় খিপ্লনী ত্ণরা সাময়িকভাবে হলেও 
সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবলান ঘটিয়ে চট্টগ্রামে ত্বাধীন সরকারের প্রাতষ্ঠা করলেন। 
চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার লুঠঠনের নেতৃত্বের সংকল্প ছিল: মাতৃভূমির অতি ক্ষুত্র একটি 
অংশকেও সাআজ্যণাদের অশ্তুভ [নয়ন্ত্রণ থেকে ক্ষ! করতে হবে ; শ্বাধীন সরকার 
প্রতিষ্ঠা ক'রে যতদিন সম্ভব সেই সরকারকে রক্ষা করতে হ'বে। বিপ্লবীরা মনে 
করেছিলেন, চট্ট গ্রামে যে শিদ্রোহের শ্ফুলিঙ্গ আত্মপ্রকাশ করবে, তা” একদিন 
নির্বাপিত ভলেও অদুর ভবিষ্াতে ছেশব্যাপী বিস্ফোরণের শক্তি জোগাবে। জশস্ব 
সংগ্রামের অভূতপুর্ব নজির স্থষ্টি হ'ল। চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধ 
বিশ্বের হ্বাধীনত! যুদ্ধের ইতিহাসে এক অনন্ত রক্তাক্ষর অধ্যায় । মৃত্যুকে এমন বন্ধুর 
মতো আলিঙ্গন তুলনাঁহীন। সশস্ত্র সংপ্রামে আহত মুমুধ্ু এক বিপ্লবীকে ইংরেজ 
অফিপার প্রশ্ন করলেন £ তুমি কি কিছু বলবে? তোমার কি কিছু চাই? জল 
খাবে ? অক্ষম অণরুদ্ধ কেও ছে চীৎকার করে উঠেছিল £ “আমার রিভলভার ” 
উঠে বসবার চেষ্টা করল । পারল ন!। গড়িয়ে পড়ল। শেষ!নিঃখান বেরিয়ে 
গেল কালারকোঁম খগ্ডযুছে একে একে সব বিপ্লবীই প্রাণ গিয়েছেন । জীবিত শুপু 
একজন। মনোরঞ্জন । ইংয়েজ ফৌজরা চীৎকার করে বলল £ “হাতের অস্ত্র ফেলে 
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দাও, তোমাকে আমরা মারবো না মনোরঞজনও চীৎকার করে উত্তর দিল £ 
“মনোরঞ্জন আত্মসমর্পণ করতে জানে না।” মুখের ভেতর বিভলভারের নল ঢুকিয়ে 
দিল । প্রচণ্ড শব্জে মাথার ভেতর দিষ্বে গুলি বেরিষ্বে গেল। এমনই আত্মত্যাগের 
উজ্জল কাহিনী প্রভাস, শশাঙ্ক, নির্মল, নরেশ, ভ্রিপুর1। বিধুভূষণ, হরিগোঁপাল, 
মতিলাল, মধুস্থদন, পুঁলন ও টেগরার। ভালহৌপী স্কোয়ারে পুলিশের বড় কর্তা 
টেগার্-এর গাঁড়তে বোম! ছুঁড়লেন ছুই বিপ্রবী অনুজ সেনগুপ্ত ও দীনেশ 
অজুমদার। টেগার্ট প্রাণে বাঁচলেন কিন্তু ভয়ে পালিয়ে গেলেন বিলেতে ৷ সার! 
কলকাতায় পুপণিশের তল্লাসী সুরু হল। ভাক্তার নারায়ণ রায়ের ভাক্তারখানায় 
পাওয়া গেল টি-এন-টি তৈরীর ফরমূলা | গ্রেপ্তার হলেন নারায়ণ রায়, পিতাংজ 
সরকার, ব্রজছুলাল শ্রীমাণী, ভূপাল দিস্থ। টেগার্ট-এর এ দেশ ছেড়ে পালিয়ে 
যাবার পর লক্ষ্য হ'ল লোমান । বিপ্রবী বিনয় বহর ব্রিভলভারের গুলিতে 
গলোম্যান ণিহত হলেন ঢাকায় । সেখান থেকে কলকাতায় পালিয়ে এসে অন্ত 
ছুই বিপ্রবী বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গ্রপ্তকে নিয়ে ইংরেক্গ পরঙ্গারের প্রশাসন ছর্গ 
রাইটার্স (বান্ডং অভিযান করেন। সেখানকার একটি ঘরে সিম্পসনকে হত্যা 
করে বিশয় বন্থ নিজের রিভলভারের গ্তালতে আত্মহত্)। করলেন । বাদল গুপ্ 
গলায় তীব্র পটাসিয়াম সায়ানাইভ গেলে আত্মবলি দিলেন। আক্সহত্যায় ব্যথ, 
শিজের গুলিতে আহত দানেশ ধর। পড়লেন। তার ফাসি হল। এইহ'ল 
উনিশশে! ত্রিশের বাংলা । উনিশশো ভিশের কলকাতা 

উন্শিশশো [ত্রিশের এই অগ্রিগর্ত কলকাতায় আত্মগোপন করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন 
প্রমোদ দাশগুপ্ত । ভ্রমাগত ডেরা বদলাচ্ছেন । অবশেষে এপ্টালী মার্কেটের 
কাছে এক জায়গায় আশ্রয় শিলেন। আশা (ছল, ক'ট। দিন শিশস্তে কাটবে । 
কিন্তু আশ্রয় পেলেই তে! হয় ন:, আহারের সংস্থানে পথে বেরোতে হয়। 
আশেপাশের লোকেরা ভাকয়ে দেখে নতুন অচেনা মুখ । পিছু নেয় কেউ কেউ। 
দিনের পর দিন অশাহ্গারে অর্ধাহারে খাকতেন। [কন্ত শিজের কোন আত্ম 
পরিজনের আশ্রয়ে যেতেন না । অথচ», কলকাতায় পিতৃকুল মাতৃকূল ছু'কুলেরই 
অনেকে ছিলেন। তাদের কাছে গেলে খুবই আদর-বত্বে থাকতে পারতেন ।. 
'একাস্ত নাচার হয়ে এক রাতে আশ্রয় নিয়োছিলেন ডক্টর লেনে সম্পর্কিত এক 
কাকার বাড়িতে । আত্ীয় পরিজনরা ইতমধ্যেই ৫গনে গিয়েছেন তাদের 
প্রমোদ কোন্‌ ব্রতে দীক্ষা! শিয়েছে। কাকা এবং কাকার ছেলের! একটু সাবধান 
হয়েই তার থাকার ব্যবস্থ| করলেন । কিন্ত তিন রাত্রিও পার হুল না। অন্ধকার 
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ঘরে একা বসে আছেন, এমন সময় এক খুড়তুতে। ভাই চুপি চুপি এসে বলল £ 
“ফাদ পুলিশ 1 অন্ধকার ঘর থেকে রাতের অন্ধকারে যে অবস্থায় ছিলেন সেই: 
অবস্থাতেই ছুটলেন। ভক্টর লেন থেকে বেরিয়ে নাঁনা গলি ঘুরে নেবুতঙা পার্কের 
পাশ দিয়ে বৌবাজার স্্ীট । তারপর শিয়ালদহ ষ্টেশন । সেখানে একটু আড়ালে 
গা ঢাকা দিয়ে উঠে বসলেন বগুড়াগামী ট্রেনে । ট্রেন ছাড়ল। রাতের ট্রেন ॥ 
শিয়ালদহ থেকে নৈহাটি--রানাঘাট-_কুষ্টিয়া-_-সারা ব্রীজ পার হয়ে পার্বতী পুরু 
অভিমৃথে। 


তার বোনের মুখে শুনেছি, প্রমোদ দাশগুগ্যের হঠাৎ বগুড়ায় রওন! ক্বেবার কারণ». 

মায়ের অন্থখের সংবাদ । মতিলাল দাশগুপ্ত এ সংবাদ লোক মারফত কলকাতায় 
পাঠিয়েছিলেন যাতে প্রমোদের কানে যায়। মতিলাল দ্গাশগুপ্ড তখন বগুড়া, 
থাকতেন। প্রমোদ দাশগুপ্ত অবশ্য ভেবেছিলেন, কলকাতায় পুলিশ তার থোজ- 
তল্লাস করলেও বগুড়ার অস্তত কিছুদিনের জন্য তিনি নিরাপদ থাকতে পারবেন । 

সাস্তাছার স্টেশনে গাঁড়ি থেমেছে। গাড়িতে বসে আছেন প্রমোদ দাশগুপ্ত । 

নিজেকে বেশ নিরাপদ মনে হচ্ছে । হঠাৎ একজন লোক এসে কথাবার্তা বলতে 
শুরু করল। কিছুক্ষণ পরই তার কথার মধ্যে উদ্ধত স্থুর। আরও উদ্ধত স্কে, 
তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি একজন রেল কর্মচারী। তাঁকে বিরক্ত করার, 
স্পর্য দেখালে তিনি এখনই নেমে গিয়ে তার উপরওয়ালা কর্তৃপক্ষের কাছে 
অভিযোগ করবেন। ফীড়া কেটে গেল। সারদা পোষাকের পুলিশ বোকা! বনে, 
নেমে গেল। সাস্তাহার থেকে গাঁড়ি ছাড়ল। বগুড়া স্টেশনে নেমে স্বস্তি পেলেন । 
নিজের এলাক!। এখানে আর ভয় কি? স্টেশনের গেট পেরিয়ে বাইরেক' 
চত্বর। যেধানে সব ঘোড়ার গাড়ি দ্রাড়িয়ে আছে সেখানে এসে লক্ষ্য করলেন 

একটা লোক । চোখের দৃষ্টি বাক! । বেশ কয়েকমাস আত্মগোপন করে পুলিশের 
চরদের সঙ্গে লুকোচুরি 'খলে এখন আর তাদের চিনে নিতে কষ্ট হয় না। “কুছ. 
পরোয়া নেই” ভাব দেখিয়ে একট। গাড়িতে উঠে বসলেন । পাঁচজনকে শুনিয়ে 
বেশ জোরেই বললেন £ “জেলখানা চলো” । প্রমোদ দাশগুপ্তের বাবা তখন বগুড়ায়, 
জেলের ভাস্তার। গাড়ি স্টেশন চত্বর ছাড়িয়ে কিছুটা! এগ্তেই তিনি বুঝজে' 
পারলেন হঠাৎ গাঁড়ি থেমে গেল। গাড়ির চালক মৃখ দিয়ে শব্দ করে ঘোড়াকে 
একেবারে থেমে যাবার নির্দেশ দিচ্ছে । গাড়ি থামতেই কেউ দু*দিক থেকে দরজা 
খুলে দিল। প্রমোদ দাশগুপ্ত দেখলেন পুলিশ গাড়ি ঘিরে ফেলেছে । এবার 
খর বোকা বানানো গেল না! পুগিশ কোন কথাই বলল না। গাড়ির মধ্যে, 
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ছু'জন উঠে বসল, গাড়ির পেছনে দাড়াল দু'জন, আর গাড়ির চালকের পাশে 
আর একজন। হুকুম দিল, "গাড়ি ঘোরাঁও, থানায় নিয়ে চল। পুলিশ পেয়ে 
গিয়েছে তাদের বছদিনের আকাঙ্খিত প্রমোদ দ্াশগুগ্তকে । সোজ! বগুড়া জেল ॥ 
বগুড়া থেকে বহরমপুর জেল। সেখানেই ছিলেন বেশীদিন ।! বহরমপুর থেকে 
আবার বগুড়ায় । বগুড়া থেকে বল্সা ক্যাম্প। বক্সা থেকে দেউলী। জেলজীবন 
প্রমোদ দাশগুগ্তের নতুন জীবন । 


দশ 


জেলের মধ্যেও প্রমোদ দাশগুধ প্রমোদ দাশগুগ্তই । তার দীর্ঘ জেল ও অস্তরীণ 
জীবনে বহু ইংরেজ ও পদস্থ অফিসারকে তিনি নাকের জলে চোঁখের জলে 
করেছেন। বগুড়া জেলের একটি অভিজ্ঞতার কথা প্রায়ই তিনি বলতেন £ 
“বহরমপুর জেল থেকে আমাদের অনেককেই বগুড়া জেলে নিয়ে গিয়েছে। 
জেলের মধ্যে জেলের অফিসারর! নানাভারে বোঝাতে চাইত তার! কত দাপটের 
অফিলার। জেলার সাহেব যখন তখন আমাদের আস্তানায় ঢুকে আমাদের 
তজ্জাসি করতো ! তল্লাশির একমাত্র লক্ষ্য ছিল আমাদের উত্যন্ত করা । 
একবার স্থির করলাম, জেলারকে আমাদের ব্যারাকে ঢুকতে দেবে! না । ঠিক 
হল একজন পাগল সাঁজবে। জেলারসাহেব পুলিশ নিয়ে যখনই আসবে সে 
দরজার কাছে দাড়িয়ে থাকবে। কেউ কাছে এলেই তাঁকে কামড়ে দেবে । 
গ্রথম দিনেই কাঁজ হল। উলঙ্গ হয়ে জেলার সাহেবকে কামড়াবার জন্য এগিয়ে 
ঘেতেই জেলার আৎকে উঠল: কিহ'ল? কিহ'ল? আয, ছ্যা,ছ্যাঃ বলে 
তিনি দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। ভ্রুত উপরতঙায় খবর পাঠালেন £ এক কয়েদী 
পাগল হয়ে গিয়েছে । খবর পেয়ে জেল! শাসক ক্যাডম্যান কোথাম জেল 
পরিদর্শনে এলেন । ছু ইংরেজ জেল-পরির্শক এসেই ব্যাপারট। বুঝে ফেললেন 
এবং নাটের গুরুকে খুঁজে বের করলেন। কর্তৃপক্ষ যখন বুঝতে পারল আমিই 
নাটের গুরু, তখন আমাকে বক্সাতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু সেখানেও আমাক 
বেশীদিন থাকা হ'ল না। আহছেবদের নানারকম উৎপাতে অতিষ্ঠ করতাম ॥ 
এবার আমাকে চালান -টেওয়া হ'ল বাংলার বাইরে স্বদুর রাজস্থানে দেউলীচ 
ক্যাম্প-এ । 
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'দ্লেউলী ক্যাম্প-এর ভীক্ন এক নতুন জীবন। কিন্তুসে কাহিনী পরে। পুলিশ 
অফিসারদের উপর উৎপাতের কাহিনী আগে শেষ হোঁক। 


দেউলী ক্যাম্প এ খাঁকাকালীন মতিলাল দাশগুপ্ধের লেখাঁলিখিতে প্রমোদ দাশগুগ্চ 
কিছু দিনের ছুটি পেলেন বাংলায় আসবার । বাবা মতিলাঁল দাশগুপ্ত বহরমপুরে 
বদলী হয়ে এসেছেন। মা অস্গস্থ। তাই বাড়িতে থাকবার অন্মতি পেলেন। 
ভাঁকদাইটে নলিনী মজুমদার তখন বহুরমপুর পুলিশের কর্তা। একদিন গ্রমোদ 
'ফাশগুপ্তরকে ডেকে পাঠালেন নঙ্গিনী মজুমদার । নলিনী মজুমদারের সামনে 
উপস্থিত হতেই প্রমোদ? দাশগ্তপ্ত দেখলেন মজুমঙ্গার মশাই কেমন যেন সংকুচিত। 
ডেকে পাঠিয়েছেন অথচ কথা বলছেন কম । যা দু'একটা কথা বলছেন তাও 
মুখ নীচু করে। প্রমোদ দাশগুপ্ত তার ন্বতাঁসিচ্ধ ভাষায় বললেনঃ “এ যে 
একেবারে লক্জাবতী বধু! চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন না কেন 1” 
কমবয়সী এবং নলিনী মজুমদারের তৃলনায় বালক বললেই হয়, তার মুখ থেকে 
এই ধরনের কথা শুনে নপিনী মজুমদার ক্ষেপে উঠলেন । বললেন : “আপনাকে 
এখনই জেলে ফিরে যেতে হবে ৮ প্রমোদ দ্াশগুপ্তের সাফ জবাব : “আমি জেলে 
যাবোনা 1” নালনী মজুমদার আরও রেগে গেলেন । বললেন £ “যাওয়া না- 
যাওয়া কি আপনার ইচ্ছেয় হবে?” প্রমোদ দাশগুপ্তের আবার সাফ জবাব £ 
দস্্যা, আমার ইচ্ছেতেই হবে। যখন বলেছি যাবোনা তখন নলিনী মজুমপ্ধার 
কেন, তার বন্ড কর্তা হুকুম করলেও যাবোনা ৷ নির্দেশ দিলে নির্দেশ ভাউবো ।” 
সত্যিই যাননি প্রমোদ দাশগুপ্ত । শেষ পর্বস্ত জেলে নয়, অস্তরীণ করে পাঠানে! 
হল তালোরা থাশার এক গ্রামে । 


প্রমোদ দাশগুপ্ত থানার দারোগার সঙ্গে দেখ! করলেন। দারোগাবাবু থাকবার 
জায়গা দেখিয়ে দিলেন। প্রথম দিন কাটলো। দ্বিতীয় দিন দারোগাবাবু 
প্রমোদ দাঁশগুপ্রকে বোঝাতে এলেন কি ত্র করণীয় এবং কি নয়। আউল 
দিয়ে একটা সীমানা দেখিয়ে বললেন £ “ওর বাইহর প! দেবেন না।” প্রমো 
দাশগুপ্ত উত্তর দিলেন £ “আপনার সীমানা আমি মানন!।” দারোগাবাবু 
হতবাক । কি বলে এই ছোঁকর! রাজবন্দী? শুধু মুখের উপর কথা নয়। তার 
নির্দেশ মানবোনা বল! তিনি বললেন £ “কি বলতে চান আপনি ? প্রমোদ 
দাশগুপ্ত বললেন £ “খুব সহজ কথা । আপনার দেওয়া গণ্ডি বা সীমানা আমি 
মানবো না। মন যদি চায় হাটতে হাটতে এই সীমানার বাইরে চলে যাব (” 
ফ্ারোগাবাবু হুঙ্কার দিয়ে বললেন, “আমার কাছে এ সব চলবেন।। প্রমোদ 


চরকা-বুলেট-ব্যালট ২৯. 


বাবুরও জবাব, “আমার কাছেও ওসব চলবেনা । আপনি জেনে রাখুন, আমার 
কোথায়ও যাবার ইচ্ছে নেই। প্রয়োজন নেই । তবে মন চাইলে নদীর পার ধরে 
একটু হাঁটাচলা করতে পারি । তবে আমার হ্বারা আপনার শোন ক্ষতি হবে না। 
যদি একটু এদিক ওদিক যাই, ঠিক সময়মতো ঘরে ফিরে আসবো! ।” 

একটি ঘর সম্বল করে প্রমোদ দ্াশগুপ্তের অস্তরীণ জীধন সুর হল। ঘরে কোন 
আসবাব পত্র নেই । মেঝেতেই সামান্য বিছানা পেতে শুয়ে থাকা । সন্ধ্যে হলে 
ঘর বন্ধ। সকাল হলে দরজা খোলে । ঘরের পাশ দয়ে মাচ্ছষজনের যাতায়াত 
নেই। দুর থেকে ভেসে আদা কিছু শব্দ, কিছু আওয়াজ [দনরাতের সঙ্গী । 


প্রমোদ দাশগুপ্ত একদিন ঘরের মেঝেতে কিছু গর্ত আবিঞাঁর করলেন । দারোগা- 
বাবু এলে বললেন, এ ঘরে থাকা যাবে ন!। সাপ আছে। দ1-রাগাবাবু গর্ভগুলি 
মনোধোগ দিয়ে দেখে বললেন, সাপের গর্ত নয়। আগেযে বন্দী থাকতো! সে 
নিশ্চয়ই টাঁকাপয়স! জমিয়ে ওই গর্তে লুকিয়ে রাখত । যাবার সময় টাকাপয়স! 
নিয়ে গিয়েছে । গর্তগুলি আছে। 


দারোগাবাবু সতর্ক লোৌক। বন্দী একটু খেয়াড়া এবং একে [নয়ে ভবিষ্যতে ঝঞ্চাট 
হতে পারে -দে কথ! আনেভাগেই তিনি উপরওয়ালাকে জাশয়ে রেখে দিলেন। 
পরু শর এ রকম কয়েকটি রিপোর্ট জেল! পুলিশের উপরতলায় গেল। বেশ 
নাড়াচাড়াও পড়ল। সরেজমিনে তদন্তের জন্য (জলাপুলিশের জব চেয়ে বড়- 
কর্তাই একদিন এস হাজির । প্রমোদ দাশগুগ্তকে দেখে তান অবাক । প্ালশের 
বড় কর্তা কানু রায় প্রমোদ দাশগুগ্তরই গ্রামের লোক এবং বাল)কাল থেকেই 
পরিচিত । কানু বায়ু অনেকক্ষণ বসে প্রমোদ ছাশগ্রপ্তের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা 
বললেন । তারপর যাধার সময় বললেন 2 প্রমোদ, একটি খা! আমাকে দাও ! 
আমাকে না জা(নয়ে তুম কোথায়ঙ যাবেনা । প্রমোদ দাশগ্তধ উত্তর 1দলেন : 
গর ভাবে আমার কাছ থেকে কথা আদায় করতে পারলেন না । তবে এইটুকু 
আপনাকে বলতে পারি, এখান থেকে বেরোলে কোন ভদ্রলোকের বাড় বা 
পাড়ায় যাবোন!। আশেপাশে কিছু কৃষক আছে। অশি।ক্ষত কৃষক । তাদের 
কাছে একটু আধটু যেতে পাপ্ি। কিন্তু করে আনবে! সময়মতোই 1, 


এক সময় আরও ছু'জন অস্তরীণ বন্দী এলে তিনজন হলেন । জীবনের একঘেয়েমি 
অনেকটা কেটে গেল । কিছু দূরেই নদীর তীরে থাকে এক গ্রাম্য ভাজার। বন্দীরা 
নান। কারণে নদীর তীরে যাতায়াত করেন! একদিন দুপুরবেল! ভাক্তারবাবু 
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হস্তাস্ত হয়ে বন্দীদের কাছে এলেন। চড়া মেজাজ । অভিযোগ করলেন, বন্দীদের 
এধ্যে একজন নদীর ঘাটে গিয়ে তার মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে | প্রমোদ 
দাশগুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন, কে তাকিয়ে থাকে, ভাক্তাবাবু কেমন করে সেট! 
জানলেন। ভাক্তারবাবু বললেন তাঁর মেয়েই তাকে বলেছে। কার কথা বলেছে 
সেটাও বললেন । তখন প্রমোদ দাশগুপ্তের প্রশ্ন, ভাক্তারবাবু কি মেয়েকে জিজ্ঞাস 
করেছেন যে সে কি করে জানল ষে ছেলেটি তার দিকে তাকাচ্ছে! এ নিয়ে আর 
কথ বাড়াননি তারা । তাদের মধ্যে একজনের সত্যিই নদীর তীরে যাতান্াত 
একটু বেশীই ছিল । কিছুটা৷ প্রশ্রয় পেয়েই । ছেলেটি বুঝতে পেরেছিল এই ঘটনার 
পর পে দুর্বল হয়ে পড়ছে । যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে অন্তন্র চলে ঘায়। 

অস্তরীণ অবস্থায় বন্দীভাতা পেতেন মাসিক পঁচিশ টাকা! প্রথম মাসের টাক। 
. পেয়েই তিনি সরকারের কাছে দরখাস্ত করলেন এত কম টাকায় তার চলবেনা । 
অথচ এই' পঁচিশ টাক! খরচেরই কোন উপায় ছিল না। প্রমোদ দাশগুপ্ত কল 

কাতায় টাকা পাঠিয়ে ভাকে খবরের কাগজের গ্রাহক হলেন । দ্রাঁজ হাতে খরচ 
করেও মাসে বারে! টাকার বেশি খরচ করতে পারেননি । মাংসের সের চোদ্দ 
পয়সা । মাছ বলতে গেলে পয়স! দিয়ে কিনতেই হতনা । আগের বন্দীর মাটি 
খুঁড়ে টাকা রাখার কথা মোটেই মিথ্যে নয়। 

সঞ্জাহে একদিন হাট বসত । হাট বসার আগেই দ্ারোগাবাবু এক ফ্বোকানদারের 
ঘরে গিয়ে বদতেন। বলতেন “তামাক পাজ। দ্বদেশী বাবুকে ভাক।, 
দ্লারোগাবাবু হাঁটের পুরে! সময়টা গল্পের অছিলায় প্রমোদ দাশগুপ্তকে পাশে 
বসিয়ে রাখতেন। যাতে তিনি হাটুরে লোকদের সঙ্গে কথা! খলার বা মেলামেশার 
কোন স্থযোগ না পান । 

একদিন থানার সহকারী দারোগ! প্রমোদ গাশগুপ্তের কাছে এলেন। বললেন, 
গোপন কথা আছে। প্রমোদ দাশগুপ্ত বললেন, “কী ব্যাপার! আমার সঙ্গে 
আপনার গোপন কথা? বিশীত দারোগা বিগলিত কণ্ঠে বললেন, “আছে, 
আছে। আপনার হ্বদেশী কর! লোক। পরের উপকার করাই তে! আপনাদের 
কাজ। আমার একট উপকার করতে হবে । প্রমোদ দাশগুগ্ত বললেন, 
«আমার কী কাজ তা আপনার চেয়ে ভাল জানি। কিন্তু আপনার কি উপকার 
করতে হবে বলুন ? ছোট রোগ! আরও একটু কাছে সরে এলেন। এদিক 
ওদিক চেয়ে বললেন, “সামনের হাটবার। এখান দিয়ে খন অনেক লোঁকজন 
যাতায়াত করবে তখন আমি আপনার কাছে আসব। আপনি আমাকে কষে 
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একটা চড় লাগাবেন ।* প্রমোদ দাশগুপ্ত অবাক! "খামাক! আপনাকে চড় 
ঙ্গাগাতে যাব কোন দুঃখে ? ছোট দ্ারোগ! গলাটা! আরও নামালেন £ 'বুঝছেন 
না কেন? একটা চড় মারবেন । একটু হৈ-হল্লা হবে । পাঁচজন হাটুরে দেখবে । 
তারপরই আমার চাকরীতে প্রমোশন । ম্বদেশীবাবু দ্ারোগাঁকে মারলে প্রমোশন 
হবেই ।” প্রমোদ দাশগুঞু বললেন, “আমার তার! এ সব হবে না। অন্ত কোথায়ও 
“চেষ্টা করে দেখুন ।” ছোট ছ্গারোগা! হতাশ হয়ে বললেন, “দেশের এত কাজ 
করতে পারেন, দেশের মানুষের এত উপকার করতে পারেন, আর আমায় একট! 
চড় মেরে উপকার করতে পারেন না? প্রমোদ দাশগুপ্ত উত্তর দিলেন, «নাঃ 
'ফ্বেশের পুলিশের উপকার করতে পারি না ॥ 


কিন্ত প্রমোদ দ্রাশগ্রপ্ত কখনও কি দ্দারোগ! পুলিশের উপকার করেন নি? তখন 
তিনি অন্তরীপ অবস্থায় । সেই থানার দ্ারোগাবাবুর উপর তাঁর উপরওয়ালা যে 
কারণেই হোক খুসি ছিলেন না । তাকে হয়রাখ করতে মাঝে মাঝেই উত্তট নির্দেশ 
আসতো । একবার নির্দেশ এল, তিন দিনের মধ্যে হিসাব দিতে হবে ওই থানায় 
মোট গরুর সংখা কত। কত এঁড়ে কত বকনা। কত গরু কত বাছুর। তখন 
এক একটি থানার এলাকা ছিল আজকের অনেক মহকুমার সমান! আদেশ 
পেয়ে তে! গারোগাবাবুর মাথায় হাত ! প্রমোদ ফাশগুপ্তের কাছে তার হুঃখের 
কথ! বললেন। কাজ করতে তার আপত্তি নেই। থানার সব গরুবাছুর গুনতেও 
তিনি রাজী । কিন্তু তিনদিনে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। অথচ নিদিষ্ট দিনের মধ্যে 
আদেশ পালন না করলে তার উপর শাস্তির খড়গ নেমে আসবে । প্রমোদ দাশগুপ্ত 
অভয় দিলেন “কোন চিন্তা নেই, আমি হিসাব করে গ্েবো। সেই হিসাব আপনি 
পেশ করবেন ; দেখবেন, উপরওয়ালা খুসি হয়েছেন ।” ঠিক তাই হল। প্রমোদ 
গ্বাশগুপ্ত এমন ছিসাব করে ্রিলেন যা মিলিয়ে নেবার কোন চেষ্টাই উপর থেকে 
হলনা । আরও ছু' একবার এই রকম হিসাব করে ক্লারোগাবাবুকে বিপদ্দ থেকে 
বাচিয়ে দিয়েছিলেন তিনি । 


৮ 


এগারো 

দ্বেউলী ক্যাম্পন্ঞ গ্রমোদ দাশগুপ্তের প্রকৃতপক্ষে নবজন্ম হল। রাজনৈতিক 
নবজন্ম । জেলের বাইরে রাজনীতির যে তালিম নিয়েছিলেন, ফেউলীতে তারই 
ব্বনিয়াদ পাকা হল। মার্কস্রাছের দীক্ষা ও শিক্ষ! দেউলী ক্যাম্প থেকেই। সেখানে 


২ চরকা-বুলেট-ব্যাল 


প্রমোদ ফাশগ্রপ্তের ঘনিঠ সহঘোগী ছিলেন জীবন মাইতি, বীরেন দাশগুপ্ত, চুনী 

মুধার্ডাঁ, বীরেন দত্ত, ভবানী সেন, নিরঞ্জন সেন, মাখন পাল সহ আরও অনেকে । 

দেেউলী ক্যাম্প-এ ভারতের রাঁজ্নীতির দলব্দল বেশ ভালভাবেই ঘটেছে। 

দলভাঁগ নিয়ে নিজেছের মধে। মারামারি পর্বস্ত হ'ত । জেলবর্তৃপন্ষকে পাগলাখটি 

বাজিয়ে থামাতে হত খেই মারামারি । ১৯৩১ ৩২ সাঁল খেকে ১৯৩৭ সাল 

পর্যন্ত দেউলী ও আন্দামালের বন্দীরা মুক্ত হয়ে ফিরে এসে ভারতের রাঁজনাতিতে 
বিভিন্ন দলের শীর্ষস্থান অধিকার কংকুছেন। ১৯৩৭ সালে পিজলী, আন্দামান 

ও বিভিন্ন জেল থেকে বন্দীরা মুক্তি পেয়ে বাংলায় ফিরে এলেন । তার একবছর 

আগেই ১৯৩৬ সাঁনে ভারতেক্র কম্যুনিষ্ট পার্টির কাজের ধারার বেশ কিছু পরিবর্তন 

টে । ইতিমধ্যে কমুযুণিষ্ট পার্টি গ্রতিষ্ঠিত তবার পর বেশ কয়েক বছর কাজের 

মধ্য দিয়ে পার্ট কিছুট! সাবালক হয়েছে । 

১৯২৮ সালে প্রমোদ দাশগুপ্ত যখন কলকাতায় প্রথম আজেন এবং ধীরে ধীকে 
রাঁজনীতির অঙ্গনে প' রাখেন তখন ভারতবর্ষ তথা বাংলায় কম্যুনিষ্ট পার্টির হাটি 
ইাটি পা পা করে চলা স্বর হয়েছে । ১৯৯৯ সালে ১৭ই অক্টোবর তাপখন্দে 
ভারতের কম্যুনিষ্ট পাটির পত্তন হয় । খিপগ্রবী বাঘা যঙাশের আমজে ১৯১৪ সালে 
নরেন ভক্টাচাধ ভারতবর্ষের পাইরে চলে যান । পরে মানতে নাথ রায় বা এম 

এন রা; নামে পারচিত হন । তিনি প্রবাসে াতজন ভারতীয় |বপ্রবীকে শিচ্ে 
কমুনিষ্ট পার্টি গঠন করলেন! প্রথম অম্পাদক্ধ শিবাচিভ হন মহম্ম শফীক 
সিদ্দিকি । এক বছরের মধ্েই তাসখন্দ থেকে কাবুল বান্দাহার পোরয়ে ভাবতের 
কন্যুনিষ্ট পার্টি ভরতে উপস্থিত হল। পার্টি গড়ে উঠল কলবাঁহা, বোখাই” 
লাহোর, মাজা গ্রভৃতি স্থানে । কমুণ-ই ইপ্টারন্ণাশনালের গজ পষোগ স্থাপিত 
হল। বোশাইয়ে এস এ ডাজে, জাতের পেশায় হগায়েন খান্রাজে সি 
চোরয়ার এব* বাংলায় মুজফফর আহমেদ শ্িজদের মধে। সংযোগ স্থাপন করে 
সর্ভারতাঘু কমু] পিষ্ট পার্টি গঠন করেন । :৯২ও সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম 

সন্সেলন হল কানপুরে । একট সন্মেপনে জে বাগাঁরছাটযা এবং এস, ডি ঘাটে 
যুগ্ম এম্পাদঝ নির্বাচিত হন। কম্যনিষ্ট পার্টির কাজ হুরু হয় গোপনে এবং সেই 

সময়ে 'কমুনিষ্টা' নামও অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয় না। ওয়ার্কার্স এ্যাণ্ 

লেবার পার্টি নামেও পার্টির কাজ চলে । 

১৯২৮ সালের ২১শে অক্টোবর কম্যুনিষ্ট পার্টির সর্বভারতীয় সম্মেলন হয় কলকাতার 
আযালবার্ট হলে। এই ১৯২৮ সালেই পার্টি গ্রক্কতপক্ষে সুশৃজপ রূপ পায় এবং. 


চরকা। বুলেট-ব্যালট ৩৩ 


বিভিন্ন প্রদেশে পার্টির সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। কলকাতা সন্মেলনে সবভারতীয় 
সম্পাদক হন এন নিম্বকর। বাংলা পাটির সম্পাদক হন মুজফফর আহমেদ, 
পাঞ্জাবের সোহন জিং যোশ, বোদ্ধাইয়ের এস এস মিরাজকর এবং যুক্ত প্রদেশের 
সম্পাদক হন পি সিযোশী। এই সমস্ত নেতাদের জড়িত করেই ১৯১৯ সালে 
মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার স্থরু। ভারতে কম্যুনিষ্ট পার্টি গড়ে ওঠার পক্ষে মীরাট 
ষড়যন্ত্র মামল! সাপে বর হয়। এই ষড়যন্ত্র মামলার মধ্য দিয়েই ভারতে কম্যুনিষ্ট 
পার্টি পরিচিতি লাভ করে এবং রাজনৈতিক দল হিসাবে জনমানসে স্বীকৃতি 
পায়। 


১৯৩৩ সালে কলকাতায় কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতাদের এক গোপন বৈঠকে সারা 
ভারতে আরও বেশী এঁক্যবদ্ধভাবে কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই সময় 
থেকেই জেল! এবং বড় বড় সহরে পার্টির শাঁখ! স্থাপিত হয়। কলকাতাতেও 
গঠিত হয় কলকাতা কম্যুনিষ্ট পাটি । সম্পাদক হন আবমল হালিম । কলকাতা 
কম্যুনিষ্ট পার্টির একটি সন্মেলনও হয়। সর্বভারতীয় সন্সেলনও কলকাতায় অনুষ্ঠিত 
হয়! প্রথমদিন অধিবেশন বসে জ্যাকেরিয়া ট্রাটে আমজাদিয়া হোটেলের একটি 
ঘরে। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন হয় কামেদন বাগানের একটি বাড়িতে । তৃতীয় 
দিন যানিকতল1 হাসপাতালের ভাঃ রণেন সেনের বাড়িতে । চতুর্থ ও পঞ্চম 
দিনের অধিবেশন হয় হাওড়া ঠেলা! শ্রমিকের ঘরে । এই অধিবেশনে গঙ্জাধর 
অন্দিকারী সাধারণ সম্পাদক হন। পরে অধিকারী গ্রেপ্তার হলে সম্পাদক হুন 
এস এস মীরাজকর । তিনি গ্রেপ্তার হলে সম্পাদক হন সোমনাথ লাহিড়ী । 
১৯৩৬ সালে পি সি যোশী জেল থেকে মুক্তিলাভ করলে তিনিই পার্টির সম্পাদক 
হন। 

সর্বভারতীয় কম্যনিষ্ট পার্টির জঙ্গে সঙ্গে বাংলা কম্প্নি্ই পার্টিও গড়ে উঠতে 
থাকে। বলতে গেলে বাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টি ভারতীয় পার্টির চাইতে বেশী 
শক্তিশালী ছিল। ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত মুজফফর আহমেদ 
বাংলাপার্টির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব বছন করেন। ১৯২৯ সালে মীরাট . 
ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি গ্রেপ্তার হলে আব,ল হাঁলিম সম্পাদক হন। ১৯৩৫ জালে 
ঘেটিয়াবুরুজে পার্টির প্রথম গোপন অধিবেশনে সম্পাদক হন মনি চ্যাটা্জাঁ। 
চন্দননগরে দ্বিতীয় গোঁপন অধিবেশনে নৃপেন চক্রবর্তী সম্পাদক হন! ১৯৩৯ 
সালে নৃপেন চক্রবর্তী গ্রেটার হবার পর সম্পাদক হলেন পাঁচুগোপাল ভাছুড়ী । 


৩৪ চরকা'-বুলেট-ব্যালট 


এরপর মুজফফর আহমেদ জেল থেকে বেরিয়ে এলে তিনিই সম্পাদকের দায়িত্ব 
নেন। ভারতে কম্যুনিষ্ট পার্টি গড়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে একের পর এক বড়যন্ 
মামলা রুজু হয়। কম্যুনিষ্ট দমনে ইংরেজ সরকারের এই সব ষড়যন্ত্র মামলার 
আসামীদের প্রায় প্রত্যেকেই পরবর্তীকালে কম্যুনিষ্ট মতবাদে দীক্ষা নিয়েই জেল 
থেকে বেরিয়ে আসেন । মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা, মেছুয়াবাজার বোমার মামলা, 
কলকাত! মেটিয়াবুরুজ কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্র মামলা ব! ভারতের অন্য প্রদেশের যে 
কোন বড়যন্ত্র মামলা হোক, এই সব মামলার আটক বন্দীর! সাম্যবাঁদের দর্শনকে 
গ্রহণ করে কম্যনিষ্ট কর্মীতে পরিণত হন। কম্যশিষ্ট পার্টির গঠন ও তার প্রভাব 
জেলের মধ্যেই সব চেয়ে বেশি পড়েছিল । ১৯৩১-৩২ সালেই জেলের মধ্যে অনেক 
বিপ্লবী নেতা মার্কস্বাদে দীক্ষিত হন। প্রথম দিকে জেলের মধ্যে মাক স্বাদের 
পড়াশ্খন! ও আলোচন1 ইংরেজ সরকার খারাপ চোখে দেখত না। বন্দীদের 
মার্কস্বাদী পত্র-পত্রিক। বা সাহিত্য পাঠে খুব বেশী বাধা দিত না। ইংরেজ 
অফিসারদের ধারণ! ছিল, বন্দীরা মার্ক স্বাদ পড়লে সন্ত্রাসবাদের পথ ত্যাগ 
করবে। প্ররুতপক্ষে এই ত্রিশের দশকে বাংলার সঙ্্রাসবাদী ও বিপ্লবী আন্দোলনে 
ইংরেজ শাঁসকর! চোখে প্রায় সরষে ফুল দেখত । প্রীণটাকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে 
তাদের বাংলাদেশে ঘুরতে হত । তিনি লাট সাহেবই হোন বা সাধারণ পুলিশ 
অফিসার হোন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুষ্ঠনের মতো! ঘটনা যেমন এই দশকে ঘটে 
গেছে, তেমনই অনেক ছোটখাঁট ঘটন! ঘটেছে যাতে অনেক লাটসাহেব, জেল! 
শাঁসক, পুলিশ স্থপার আক্রান্ত হয়েছে । অনেকের প্রাণও গিয়েছে। তুর্ধ্ধ 
টেগাটকে ইংলগে পালিয়ে প্রাণ বাচাতে হয়েছে । তাই তাঁরা ভাবত বোমা 
পিস্তল ছেড়ে বাংলার ছেলের! মাকৃস্বার্দ বা লেনিনের জীবনী পড়লে তাদের 
পরমাযু হয়ত বাড়বে! সব জ্ঞেলেই গাঠত হয়েছিল কন্যুনিষ্ট কনসলিভেশন । 
আন্দামানও এর বাতিক্রম ছিলনা । নিরঞ্জন লেন, ডাঃ নারায়ণ রায় প্রভৃতি 
অনেকেই মার্কস্বাদে দীক্ষা নিয়েছেন । 

১৯৩”-৩১ সালে বিভিন্ন মামলায় শান্তডিগ্রাপ্ড বিপ্রবীরা একের পর এক মুক্তি পেতে 
থাকেন। অবশ্ত এই মুক্তি সহজে সম্ভব হয়নি । বন্দীমুক্তির জন্য জেলের ভেতরে 
ও বাইরে দুর্বার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল । আন্দামান বন্দীদের অনশন 
আন্দোলন ভারতের স্বাধীনত! আন্দোলনের এক উজ্জল অধ্যাঁয়। . আন্দামান 
থেকে মুক্তিলাভ করে অনেকেই কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। পরবর্তীকালে 
অনেকেই পার্টির উচু আসনে অধিষিত হয়েছিলেন। তাদের মধে) উল্লেখযোগ্য 
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হুলেন ভবানী সেন, পাচুগোপাল ভাছুড়ী, মণি সিং, সুধীর রায়, আলতাব আলি, 
নেপাল নাগ, রণবীর দাশগুপ্ত, হরেন ধর চৌধুরী, বঙ্গেশ্বর রায় এবং আরও 
অনেকে । পরবর্তীকালে চল্লিশের দশকে ধার! আন্দামান ও অন্যান্ত জেল থেকে 
মুক্তিলাভ করেন তারাও কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। 


বারো 


সাত বছরের বন্দী-জীবনের শেষ দু'বছর প্রমোদ দাঁশগুপ্ঠের দেউলী ক্যাম্প-এ 
কাটে। সেখান থেকে ১৯৩৭ সালে মুক্তি পেয়ে তিনি কলকাতায় এলেন । 
সাইত্রিশের কলকাতায় প্রমোদ দাশগুপ্তের চিস্তাভাবনায় অন্য স্থুর। তার নিজের 
কথায় ২ “কাঁজ করতে করতে একটা প্রশ্ন অনেক আগে থেকেই মনে আসছিল । 
গ্রক্কতপক্ষে বোমা-পিস্তলের রাজনীতি সুরু করতেই, সারা দেশেই যখন এই বোমা- 
পিস্তলের রাজনীতি চলছিল তখন থেকেই, মনে প্রশ্ন জাশে এই পথে আমর! 
কোথায় যাব? আমর! কি ছেলেমানুষী করছি? সকলের সঙ্গে আলাপ 
আলোচন। করি । পড়াশ্তনা করেও বুঝবার চেষ্টা করি। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে 
যাই। খুঁজে পেতে বই বের করি। জব বই পড়ে মানে বুঝতে পারি ন!। 
ভিকৃসনারী দেখেও ঠিক ঠিক অর্থ বোধগম্য হয় না। একখানা বই হাতে এল। 
বইখানা অনেকেরই হাতে ঘুরছে। স্টালিনের লেখা বই। “ফাউণ্ডেশন অব 
লেনিনিজম্” । মনে তখন প্রশ্নর-_অতঃপর কি? কোন পথে? হোয়াট নেক্সট? 
জেলের মধ্যেও নেতাদের কাছে সে সব প্রশ্ন করেছি। কোন পথে ঘটবে মুক্তি ? 
ইংরেজ চলে যাবে । দেশ স্বার্থীন হবে। শোধপ-মুক্তি হবে কোন পথে? বালেশ্বর 
থেকে চট্টগ্রাম । অনেক লড়াই তে হল। এই পথ কোন পথে যাবে? জেল 
থেকে মুক্তি পেয়ে মুজফফর আহমেদের সঙ্গে দেখ! করলাম । নিয়মিতই দেখা 
করতাম । কথা বলতাম । তিনি আমার কথা! শুনতেন। জবাব দিতেন। 
কিছু কিছু কাজ দিতেন । 


মুজফফর আহমেদের বাসস্থানের কাছেই প্রমোদ দাশগ্তত্ত থাকতেন। জেল 
থেকে মুক্তি পেয়ে মুক্তবন্দীরা একের পর এক দেখা করেন মুজফফর আহমদের 
সঙ্গে। প্রমোদ দাশগুপ্ত আর শচী গাঙ্গুলী, ছুজনে তাঁর কাছে এসে বষেন। 
"সেন আব্বল হালিম এবং আরও অনেকে । | 
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বিপ্লবী-আন্দোলন থেকে ধাঁরা কম্যুনিষ্ট পার্টিতে এসেছেন তাদের প্রত্যেককেই 
কাজ করতে হত শ্রমিক বা! কৃষক গণসংগঠনে | প্রমোদ দাশগুপ্ত খিফিরপুর ভক 
শ্রমিক ইউনিয়নে কাজ স্থরু করেন। তখন পার্ট কর্মীদের ভাতা বলে কিছু ছিল 
না। নিজেদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হত! প্রমোদ দাশ 
ক্যালকাটা টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট-এর ভিগপ্লোমার দৌলতে একটি চাকরীর 
স্থান করে নিয়েছিলেন। আস্তান! ছিল চিত্তরঞ্জন আাভিনিউয়ে আভেনিউ 
ক্লাবের একটি ঘরে । এই সময় কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্মীদের জাতীয় কংগ্রেসেও 
নিয়মিত কাজ করতে হ'ত । প্রমোদ দাশগুপ্ত ডক শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলন 
করতেন । অন্যদিকে আবার মধ্য-কলকাতার কংগ্রেসের অন্যতম কর্মকর্তা হিসাবেও 
কাজ করতেন। ॥ 
তখন কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রার্দেশিক কমিটির সম্পাদক ছিলেন নৃপেন চক্রবর্তী । 
আর কলকাত! জেল। কমিটির সম্পাদক ছিলেন সরোজ মুখাজাঁ। সরোজ মুখাজীঁ 
তার “দীর্ঘ পথ পেরিয়ে” নিবন্ধে এই সময়কার বর্ণনায় লিখেছেন, “প্রায় চল্লিশজন 
কর্মী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন কলকাতা, শহরতলী ও জেলায় । এই নিয়ে 
মীরাঁট-উত্তর কম্যুনিষ্ট পার্টির কলকাতা! কেন্দ্র । এঁরা সবাট ট্রেড ইউনিয়ন করেন । 
কষক সমিতি করেন। কেউ কেউ কম্যুনিষ্ট ছাত্রলীগ গড়ে তুলেছেন । সকলে 
মিলে মীরাট মামলা ডিফেম্ন কমিটি গড়লেন । ইউনিভািটি ইনস্টিটিউটে নৃত্যগীত 
অন্ু্ঠান করে টাকা তোলা হল। কাজী নজরুল, পঙ্কজ মল্লিক গান গাইলেন । 
অমল! নন্দী নাচ দেখালেন । টাঁকা মন্দ ওঠেনি । ট্রেড ইউনিয়ন দণ্তরগুলিতে 
টেবিল চেয়ার বেঞ্চ থাকে । তবে কেরোসিন কাঠের অর্থাৎ প্যাকিঃ বাকের 
টেবিল। আর পাতিল! কাঠের চেয়ার । পার্টি অফিসে তখন টেবিল চেয়ার 
হয়নি! টাইপরাইটার, সাইক্রে। যোগাড় হয়েছে । গোপনে সাইক্লো করার হে 
ব্যবস্থা ছিল তার মধ্যে একটি ছিল পার্টিদপ্তরের কাছাকাছি ভাঃ বিজয় বন্থুর মেসে 
(তিনি তখন মেডিক্যাল ছাত্র )। জ্যাকেরিয়া স্্ীটের কাছেই ইডেন হসপিটাল 
ও সেপ্টাল আযাভিনিউয়ের মোড়ে “জলি মেডিক্যালস্‌্” নামে যে মেস ছিল 
তারই দোতলায় একটি ঘরের একটি খাট ও টেবিল চেয়ারে আমাদের পার্টির 
গোপন অফিস। 
পার্টি বাড়ছে। আন্দোলন বাড়ছে । কিন্তু অফিসট! এঁ ভাবে জ্যাকেবিস্ব! স্্ীটে 
আছে। আরো! একখান! ফালিঘর যুক্ত হল মাত্র। এঁ ঘরগুলো! সিজেল সীটের. 
রুম। ওথান থেকেই প্রকাশ্ত ও গোপন সব কাজই হচ্ছে! পার্টি তখন 
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বেআইনী । বারে বারে সকলে গ্রেপ্তার ওখান থেকেই হচ্ছেন। একটার পর 
একটা মাসিক কাগজ ওখান থেকে বেরোচ্ছে । সাপ্তাহিক পত্রিকাঁও ছু*একখান। 
ওখান থেকেই বেরিয়েছে । এখাঁন থেকে বেরিয়েছে “চাষীমজুর, 'ঘার্কসধাদী”, 
“মার্কসপন্থী” 'মজদুরে। কা ভঙ্কা” 'গণশজি, পত্রিকাগুলি। এ ঠিকানাতেই গণশক্তিঃ 
পাবলিশিং হাউস নামে প্রকাশনার'বাবস্থা করা হয়। কয়েকথান! বইও প্রকাশ 
হয়। পাঁচবছর এইভাবে কাটে। কারামুক্তির পর ১৯৩৬ সালের জুলাইয়ে 
মুজকফর আহমেদ সেপ্টশল আভেনিউতে থাকার ও পার্টি দপ্তরের ব্যবস্থা 
করেন। ইসলামিয়! হাসপাতালের পাশে বিরাট হোটেল--তার তেতলার 
একথানা ঘরে । পেখানে একখান! চৌকফি_-একট! টেবিল একটা চেয়ার নিয়ে 
পার্টিদগ্তর সরু হল আবার । পাশে এই রকমই একটি ঘরে আব্ব,ল মোমিন 
থাকেন। হালিম ও আমর! সবাই তখন জেলে । ২৩৯ বৌবাজার স্্রীটে ট্রাম 
ইউনিয়ন, বি-পি-টি-ইউ-সি, কৃষকসভা, বিভিম্ন ইউনিয়নের অফিস চলছে। 
তখন লেবার পার্টির সঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টি একসঙ্গে কাঁজ করছে বলে তাদের 
দপ্তরগুলোও পার্টি ব্যবহার করছে। কিন্ত আসল পাটির দপ্তর কাঁকাবাবুর এ ছোট্ট 
ঘরটিতে। ১৯৩৮ সালে খন আরও অনেক কমরেড জেল থেকে মুক্তি পেয়ে 
এলেন তখন আরে! কয়েকটি জায়গা হল। সেগুলোতেও পার্টির বিভিম্ন কাজ 
হত। সেপ্টাল আযভেনিউয়ের উপর মেডিক্যাল কলেজের উল্টোদিকে প্রমোদ 
দাশগ্রপ্ত, ভবানী পেন প্রমৃখের আাঁভেনিউ ক্লাবের ঘর। সাগর দত লেনে 
বোজান! পাবলিশিং হাউসে সোমনাথ লাহিড়ীর ঘর । সাগর দত্ত লেনের আরো 
একটি বাড়িতে আব্দল হালিমের ঘর । সবই পার্টির কাজে ব্যবহৃত হত্ত।” 


তেরো 


সরোজ মুখাজ! তার লেখায় লেবার পার্টির যে উল্লেখ করেছেন সে ব্যাপারে 
একটু পেছনে ফিরে যেতে হবে । ১৯৩৬ সালে কম্যুনিষ্ট পার্টির কাজের ধারার 
কিছু পরিবর্তন কর! হয়। পিসি যোশী জেল থেকে মুক্তি পেয়ে সব চেয়ে 
আগে প্রগতিশীল চিন্তা ও মার্কস্বার্দে বিশ্বাসীদের কম্যুনিষ্ট পার্টির আওতায় 
আনার কাজ স্থরু করেন। এ ব্যাপারে সব চাইতে আগে নজর দেওয়া হল 
এল্বার পার্টর প্রতি ।* লেবার পার্টির নেত নীছারেন্কু দত্ত মঙ্জুরদার লগ্ন 


৩৮ চরকা-বুলেট-ব্যালট- 


থাক কালে মার্কস্বাদী ছাত্রদের সংস্পর্শে আসেন । জেড-এ-আমেদ, কে-এম- 
আসরাক, সাজ্জাদ জহীরের সঙ্গে তীর বন্ধুত্ব ছিল। নীভারেন্দু দত্ত মজুমদার 
ছেশে ফিরে লেবার পার্টিতে যোগদান করেন । কিন্তু পরে ডঃ জেভ-এ-আমেদ 
তাকে কম্যুনিষ্ট পার্টিতে নিয়ে আসেন। ডঃ আমেক্ষের চেষ্টায় নীহারেনদু দত্ত' 
মজুমদদারসহ অনেকেই কমুনিষ্ট পার্টির সদস্ত হন। 

সরোজ মুখার্জী “কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে” নামে গণশক্তিতে প্রকাশিত একটি 
প্রবন্ধে এই সময়ের একটি বণন! তুলে ধরেছেন । সেই প্রবন্ধে তৎকালীন গরমোদ' 
দাশগুপ্যের চরিত্র এবং কক্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে লেবার ।পার্টির বিচ্ছেদের উল্লেখ 
রহঘছে। সরোজ মুখার্জী লিখেছেন ₹ “১৯৩৮ সালের আগস্ট মাস। আমি, 
আর কমরেড হাপিম বিন! বিচারে বন্দীদশ! থেকে সব শেষে মুক্তি পাই। 
কাকাবাবু ( কমরেড মুজফ.ফর আমেদ ) তখন যেখানে থাকেন তার কাছাকাছি, 
থাকতেন প্রমোদবাবুরা । প্রমোদবাবু আর শচী গাঙ্গুলী কাকাবাবুর কাছে 
বসেছিলেন । পরিচয় করিয়ে দিলেন গুদের সঙ্গে । আমরা বলি “নাম শুনেছি । 
জেলে জেলে চিঠিপত্র আদান*্প্র্ধান হতো! । তারই মাধ্যমে গুদের চিনেছি। 
গুদের তখন ভক্মজদুর ইউনিয়নের কাজে নিধুক্ত করা হয়েছে। রোজ বিকেলে 
প্রমোদবাবু কর্পোরেশনের চাকরী সেরে প্যান্ট-সার্ট খুলে লুঙ্গি পরে কাকাবাবুর' 
কাছে হাজিরা দিতেন । তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর চলে যেতেন খিদিরপুরে। 
প্রমোদবাবু আর শচী গাছুলী। আমরা বলতাম এই যে মার্কল এজেল্স্‌ 
যাচ্ছেন। 

“আমরা বাইরে এসেই চন্দননগরে অনুষ্ঠেয় রাজ্য কমিটির দ্বিতীয় সম্মেলনের 
প্রস্তুতির মুখে পড়ে গেলাম । সম্মেলনের মাত্র ছু'মাঁস বাকী । কাকাবাবু ছুটো! 
দলিল দিলেন আমাদের । গণশক্তি গ্রুপের একটা, আর একটা লেবার পার্টি 
গ্রুপের । দারুণ আলোচনা চলছে। এট! একটা রাজনৈতিকভাবে পার্টির 
গুরত্বপূর্ণ সময় ছিল। মতপার্থক্য নিয়ে তদানীস্তন মাসিক গণশক্তি পত্রিকায় 
কমরেড আব,ল হালিম ও সোমনাথ লাহিড়ীর একটি লেখ! প্রকাশিত হয়। 
“টেনে নামাতে দেব না” শীর্ষক এই প্রবন্ধে গণশক্তি গ্রুপের বক্তব্য প্রকান্ত্ে 
যেভাবে বলা বাঁয় তাই লেখা হয়েছিল। রাজ্য সম্মেলনের পর লেবার পার্টির 
কমরেভরা সবাই কম্যৃনিষ্ট পার্টি ছেড়ে চলে গেলেন বা তাঁদের চলে যেতে বল! 
হল। কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম "আমাদের সবাই ঠিক থেকে গেল তো. 
নাকমে গেল। তিনি জবাবে বললেন, 'নাঁ, ছু'একজন বেড়ে গেল ।' 'ফারাট 


চরকা-বুলেট-ব্যালট ৩৯ 
তারা? 'প্রমোদ দাশগুপ্ত আরে! ছু'একজনকে ওদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের 
কাজে পাঠিয়েছিলাম। মনে ভয় ছিল ওদের দিকে চলে না! বায়। ছেলেটা 
বেশ রাজনৈতিক বুদ্ধি রাখে । ব্যাপারটা! বুঝেই সে এদিকে এল । প্রমোদ- 
বাবুর এই প্রথম রাজনৈতিক পরীক্ষা, অর্থাৎ পার্টির আভ্স্তরীণ সংগ্রামে ঠিক 
পথ বেছে নেওয়ার কাজ তার থর হল ।” 


এই সময়কার পরিস্থিতি বোবাবার প্রয়োজনে আরও কিছু ঘটনা তুলে ধর! 
দরকার । কারণ, তার সঙ্গেও কম্যুনিষ্ট পার্টি ও কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের ইতিহাস 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৯৩৭ সালে ব্রিটিশ সরকারের নৃতন শাসনতাস্ত্রি 
ব্যবস্থার ভারতবর্ষে নির্বাচন হয়। সার্বজনীন ভোটাধিকার না থাকলেও বেশ 
কিছু লোকের ভোটাধিকারে নির্বাচন হয়। এই নিরাচনে বাংলাদেশ ছাড়া 
প্রা সব রাজ্যেই কংগ্রেসের জয়-জয়কার। কংগ্রেস বাংলাদেশেও ফজলুল 
হকের জঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে সরকার গঠন করতে পারত । কিন্ধ প্রদেশ 
কংগ্রেস নেতৃত্ব ভুলে অথবা নিখিল ভারত কংগ্রেসের চাপে কৃষক সমিতি ব 
হকসাহেবের সঙ্গে হাত মেলায় না। নাঁজিমুদ্দীন ও ন্ুরাবনরণীর নেতৃত্বাবীন যে 
মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে লড়াই করে হুকসাহছেব জয়ী হয়েছিলেন কংগ্রেসের কাছ 
থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সেই মুসলীম লীগের সঙ্গে তাকে হাত মেলাতে হয়। 
১৯৩৭-এর নির্বাচনে কমুযুনিষ্ট পার্টির ছুইজন নির্বাচিত হুন, অবশ্ত পার্টির টিকিটে 
নযন। তাঁর! হলেন বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় ও নীহারেশু দত মজুমদার । 


১৯৩৭-৩৮ সালে বাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টির কিছু অদল-বদল হয়। বাংলা-পার্টির 
সম্পাদক মনি চ্যাটার্জী রাজাবাগান ডক ইয়ার্ডের শ্রমিক | খুব প্রকাস্তট্ে কাজ 
করতে পারতেন না। তাই গ্রকাশ্ঠ ও গোপন কাজ ভাগাভাগি করে গোপেন 
চক্রবর্তাকে পার্টির প্রকান্ত সম্পাদক করা হয়। পুলিশ মেটেবুরুজ ও চেতলাঁয় 
কম্যুনিষ্ট পার্টির অফিসে তক্লাসী চালিয়ে বেশ কিছু কাগজপত্র আটক করে। 
মনি চ্যাটার্জী ধর! পড়েন। সরু হয় কম্যুনিষ্ট ষ যন্ত্র মামল| | 


১৯৩৮ সালের গোড়ায় সথভাষচন্দ্র বস্থু কংগ্রেসের সভাপতি হন। শ্রী বন্ধ 
প্রকাস্তেই কম্যুনিষ্ট পার্টি, সি-এস-পি এবং অন্থান্ত বামপন্থীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ রাখতেন। হরিপুরা কংগ্রেসের অধিবেশনে বেশ কয়েকজন কম্যুনি্ 
নেত! প্রতিনিধি হিসাবে যোগদ্দান করেন। হরিপুর! কংগ্রেসে বাংল! কমূনিষ্ট 
পার্টির বহ্িম মুখোপাধ্যায়, নীহারেন্ু দত্ত মজুমঙ্জার, মুজফফর আহমেদ, সোমনাথ 


৪০ চরকা-বুলেট-ব্যালট 


লাহিড়ী “এ-আই-সি-সি'-র সদন্ত নির্বাচিত হন। ১৯৩৮ সালেই চীনে একটি 
মেডিক্যাল মিশন পাঠাবার উদ্যোগ নেন হুভাষচন্্র বস্থ 1 এই প্রতিনিধি দলে 
কম্যুনিষ্ট পার্টির ডাঃ রণেন সেনকে অন্ততম প্রতিনিধি করা হয়েছিল। কিন্তু 
ডাঃ সেন শেষ পর্যস্ত চীনে যেতে পারেননি । রণেন সেনের জায়গায় ডাঃ বিজয় 
বন্ধু প্রতিনিধি হিসাবে চীনে যান। | 


চৌদ্দ 


-৯৩৯ সালের মাঝামাঝি স্থভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যে বামশক্তিগুপলর 
একট! ফ্রণট গঠিত হয়। নাম দেওয়! হয় “লেফটু কনসলিভেশন কমিটি । এই 
কমিটির মুখ্য ধ্বনি ছিল আপোষহ্ান সংগ্রাম । ইংরেজ রাজের বিরুদ্ধে। 
ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে | এই কমিটিতে সুভাষচন্দ্র বন ছাড়াও ছিলেন 
জয়প্রকাশ নারায়ণ, কম্যুনিষ্ট পার্টর বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, সলি বাটলিওয়ালা, 
নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, সোমনাথ লাহিড়ী । ইংরেজের বিরুদ্ধে আপোষহীন 
সংগ্রাম ন! সমঝো তা--কংগ্রেসের মধ্যে এই সময়ে এই প্রশ্ন নিয়ে প্রবল বিতর্কের 
স্টি হয়। ন্ুভাষচন্দ্র ঘোষণা করলেন “কংগ্রেসের পূর্ণ শ্বাধীনতার প্রস্তাব থেকে 
এক পা পিছু হটব না” কংগ্রেসের মধ্যে এই আপোবমুখী চেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য 
ক্ভাষচন্দ্র লডাইয়ে নামলেন । এই বিতর্ক চলাকালেই তিনি গান্বীজীর 
মনোনীত প্রার্থী পষ্টভি সীতারামাইয়াঁকে পরাজিত করে দ্বিতীয়বার কংগ্রেস 
সভাপতি হুলেন। ত্রিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনে স্ভাষচন্দ্রের কার্যকলাপের নিন্দ। 
করে একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ব্রিপুরীতে উপস্থিত 
বামপন্থীরা দৃঢ়ভাবে স্থভাষচন্ছ্রের পেছনে দাড়াতে পারেননি | জয়গ্রকাশ নারায়ণ 
ছিলেন দৌছুল্যমান। ব্রিপুরী কংগ্রেস চলাকালেই কম্যুনিষ্ট পার্ট নিজেদের 
মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত নেয় । কিন্তু দলের 
মধ্যে চাপ স্থাষ্ট হওয়ায় কম্যুনিষ্ট প্রতিনিধির! সুভাষচন্ত্রকে সমর্থন করেন। 


১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের দলাদলি চরম আকার নিল। গাম্বীজীর নেতৃত্থে 

গ্রেসের দক্ষিণ পশ্থীর! এক “জাট হয়ে সথভাষচন্দ্রের উপর আক্রমণ সুরু করল । 
পরিণতিতে কলকাতার ওয়েংলিংটন স্কয়ারে 'এ-আই-সি-সি'র অধিবেশনে 
সুভাষচন্দ্র কংগ্রেদ সভাপতির পদ ত্যাগ করঙগেন। কংগেনও ত্যাগ করলেন । 
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গঠন করলেন ফরওয়ার্ড ব্রক। সঙ্গে পেলেন অন্ুক্ীলন সমিতি, শ্রীদংঘ, বি-ভি 
প্রভৃতিকে । সি-এস-পি এবং সি-পি-আই কংগ্রেসে রয়ে গেল। সি-পি-আই 
থেকে একমাজ নীহারেন্টু দত মজুমদার সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লক্এ যোগ 
ছিলেন । নীহারেপ্ু দত্ত মজুমদারকে কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হল । 


১৯৩৮ সালে শুধু বাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টি নয়, বাংলাকে কেন্দ্র করে বিহার, উড়িস্তা 
9 আসামে বম্্যুনিষ্ট পার্টি সম্প্রদারিত হয়। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সুনীল 
মুখার্জী কয়েকজনকে নিয়ে কলকাতায় বৈঠক করে বিহার পার্টির পত্তন করেন। 
এরই কিছু পরে বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রশান্ত সান্তাল গৌহাটি গিয়ে আসামে 
পার্ট গঠনে সাহাঘ্য করেন। উ়িস্যায় পার্টি গঠিত হয় নৃপেন চক্রবর্তীর 
প্রচেষ্টায় । উড়িস্যায় কমুনিষ্ট পার্টি গঠনে বিশ্বনাথ মুখার্জীর অবদান যথেষ্ট ছিল। 


ইতিমধ্যে বিশ্বযুদ্ধ স্থকু হয়ে গিয়েছে । ১৯৩৯ সাপের আগস্ট মাসে চিটলারের 
পোলাগ্ড আক্রমণের মধ্য দিয়েই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হচন)। এই যুদ্ধকে কেন্ত্র 
করে সব রাজনৈতিক দলের মধ্যেই তাত্র মতাদর্শগত সংঘাত হ্থারু হয়। এই 
বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে কংগ্রেসের ভূমিকা কি ২বে সেই প্রশ্ন সামনে রেখে রামগড়ে 
কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। একই সময়ে বাঁমগড়েই সৃভাষচন্দ্র বন্থ আপোষ 
বিরোধী সম্মেলন করেন। রামগড় সম্মেসপনে বেশ কয়েকজন কম্যুনিষ্ট পার্টির 
প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন । 


ঘুদ্ধ সুক্ হতেই অনেক নেতা গ্রেপ্তার হন। অনেকে আত্মগোপন করেন । 
আত্মগোপন অবস্থায় কয়েকজন নেতা রামগড় কংগ্রেসে আসেন । এদের মধ্যে 
ডঃ অধিকারী ও ভরদাজ অন্যতম । 'অগ্থান্তর্দের মধ্যে ছিলেন ই-এম-এস 
নামবুদিরিপাদ ও পি রাঁমমুর্তি। এরা ছু'জনে ছিলেন কংগ্রেসের প্রতিনিধি । 
বাংল থেকে উপস্থিত কমরেডদের মধ্যে ছিলেন আবাল হালিম, রণেন সেন, 
লতিকা দাস, কমলা মুখাঁজী, চিন্মোন্ন সেহানবীশ, নিখিল চক্রবর্তাঁ, স্থুনীল বহু 
মনি বিশ্বাস ও জ্যোতি বস্থ। 


পনেরো 


জেল এবং অস্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে প্রমোদ দাশগুপ্ত বাড়িতে গেলেন ৮ 
কাড়িতে থাকলেনও বেশ কিছুদিন । তারপর আবার রওনা! হলেন কলকা তামুখে। 
এই সময়ের কথা প্রমোদ দাশগুপ্তের নিজের জবা নীতেই হুবন্ধ তুলে দিচ্ছি £ 


“আনবার সময় মা বললেন, “থাকা, কলকাতায় গিয়ে এখানে ওখানে না! থেকে 
দ্লাুর কাছে গিয়ে থাকিস। আর নিতাস্তই যদি দাদুর কাছে থাকতে ন1 চাস,.. 
মাঝে মধ্যে দাছুর সঙ্গে একটু দ্বেখা করিস । হাজার হোক তুই তার বড় নাতি |” 
দাদু থাকতেন টালিগঞ্জে। দাদুর সাথে দেখ। করলাম । তিনি বললেন, “কলকাতান্ন 
থাকিস, কিন্তু আমার কাছে থাকিস না কেন? আমার কাছে থাক । আমি 
বললাম, “দাদু তাতে কিছু অসুবিধা আছে ।” দাছু বললেন, “কিসের অস্থবিধা ? 
আমার এত বড় বাড়ি, এত ঘর রয়েছে । অন্থবিধ! কিসের ? আমি বললাম». 
“অস্থবিধা আমার | দাদু জোর দিয়ে বললেন, “নাঁ, তোর কোন অন্থবিধ! হবে 
না। তুই আমার কাছে থাকবি ।” কষা বেশ নাছোড়বান্দা । আমি বললাম, 
“থাকতে পারি। কিন্তু আমার বাড়ি ফের! বা কোথায়ও যাওয়া নিয়ে কিছু বলা 
চলবে না। সকালে বেরিয়ে যাব, রাতে ফিরব । সেটা সন্ধ্যারাতও হতে পারে, 
মাঝরাতও হতে পারে।” দ্বাছু বললেন, “তাই হবে।” আমার উপর দাছর 
একট! বিশেষ টাঁন বা স্সেহ ছিল। বেশ কিছুদিন আছি; এর মধ্যে দাছু অসুস্থ 
হয়ে পড়লেন । বেশ বড় ধরনের অস্থখ । চব্বিশ ঘণ্টাই কাছে লোক থাক! 
দরকার । সেবা-শুশ্রাধা দরকার । আম মামাদ্দের বললামঃ “তামর! দিনেরবেলা! 
দাদুকে দেখবে । সেবা-শুশ্রুধা করষে । বাতের দায়িত্ব আমার । রাতে আম 
দাদুর ঘরে থাকব । যা প্রয়োজন তাই করব। তোমাদের কাউকে রাত জাগতে 
হবে না । আমার কথায় মামার! সকলেই বেশ খুসি । দ্বিনরাত ভাগ করে দাদুর, 
সেবা চলতে লাগল । আমি সারারাত পাছুর কাছে থাকতাম । সেবা"শুশ্রাধা 
করতাম । ধীরে ধীরে দাছু স্স্থ হয়ে উঠলেন । কিন্তু তখনই ঘটল এক বিপত্তি। 
স্বস্থ হয়ে উঠে দাছু বলতে সুরু করলেন, রাত জেগে সেবা করে দ্বাতুকে নাঁকি 
আমিই সুস্থ করে তুলেছি । এমনভাবে কথাট! বলতে শুরু করলেন যে আমার 
পক্ষে তা খুব অন্বস্তিকর হয়ে '্াড়াল। দাদুর কথাম্ন ভাঁবধান! ছিল যে অসময়ে 
ক্বাছুকে নাকি একমাত্র আমিই দেখবো । পরিস্থিতি এমন দাড়াল, ভবিশ্বাতে 
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বাছুর অনুস্থতায় তাকে যাতে আমি ঠিক মতে! দেখি তার জন্ত তিনি তার 
কলকাতার সম্পত্তির একটা অংশ আমাকে আগাম গিয়ে রাখতে চাইলেন । দাদু 

এই কথা এমনভাবে বলতেন যাতে অন্যের মনে করতে পারত ধে আমি বুকি 

দাছুর সম্পত্তির লোভে দ্গান্ধকে রাত জেগে দেবা করেছি। এই কথাবার্ত! ও. 
আলোচনা যখন বেশ দানা বেধে উঠেছে, তখন একদিন ঠিক করলাম যে, আর 

নম্ব। একদ্িন সোঁজ| দাদুকে বললাম £ ফাদ আমি কালকেই চলে যাব। তবে 

তোমার খবর ঠিকই বাখব। দাদু বেশ অবাক হলেন। হয়ত কিছুটা রুষ্টও 

হলেন। কিন্ত আমি চলে এলাম । দাদুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আশ্রয় 
নিলাম কোলে মার্কেটে । সেখানে নেপাল নাগ থাকতেন । তাঁর কাছেই থাকতে, 
সুরু করলাম |” 

“অনেকদিন চাকরীও করেছি । তিনবছর ছিলাম এপ্টালী ওয়ার্কশপে । এতাদন' 
চাকরী করলে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে রিটায়ার করতাম । মঞ্সিকত্াট পাম্পিং স্টেশনেও- 
কিছুদিন চাকরী করেছি । মল্লিকতাট পাঁম্পিং স্টেশনের কর্তার সঙ্গে আমার একটা 

অভিনব সমঝোতা হয়েছিল । তিনি সুপারিপ্টেত্েপ্ট ছিলেন । তাকে বললাম 

“আমি সকাল ছস্টায় গিয়ে ছু*টো পাম্প চালু করে দশটাঁর মধ্যে চলে যাব ।” 
ক্পারিপ্টেপ্েপট বললেন, “সে কি করে হবে? তুমি চলে যাবে । তোমার জায়গার 

কাউকে তে! থাকতে হবে 1! শেষ পর্যস্ত কথ! হল আমি চলে বাবার পর অবশিষ্ট 
সময়ের জন্য একজন আলবে। তাকে আমার মাইনে থেকে মাসে চল্িশ টাকা 
দিতে হবে। পরে অবশ্ত তার আর কোন প্রয়োজন হয়নি । কুপারিপ্টেপ্েষ্ট: 
বললেন, “তুমি চলে গেলে তোমার চাদ্দর থাকবে চেয়ারে । আর এঁ চলিশ টাকা 

আমাকে দিতে হবে ।, প্রকতপক্ষে তখন আর আমার চাকরী করার অবস্থা 
ছিলন1। পার্টির কাজ করতে সুরু করেছি। কাকাবাবু নিত্য নতুন কাজের দাগ্রিত্ব 

দেন। তখন আমি ভক শ্রমিকর্দের মধ্যে কাজ করছি। এই কাজের মধ্যে 

দিয়েই ১৯৩৮ সালের ১ল! মে আহি-পার্টির সম্তপদ পেলাম । ইতিমধ্যে বাসস্থানও 

বঙ্দল 'করেছি। কোলে মার্কেট থেকে এসে আশ্রয় নিয়েছি আযাঁভেনিউ ক্লাবের 
ঘরে। ভবানী সেন আমাক সঙ্গী । ১৯৩৯ সালে পার্টির কাজে আরও বেশী 

দা়িত্ব পাই। যুদ্ধ ক্রু হতেই কমুণনিষ্ট পার্টি যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচারে নামে । ভারত, 
সরকাৰ যুদ্ধ বিরোধী কাজ বন্ধ করতে ভারতরক্ষা অর্ভিনণঙ্স জারি করল ওর 
সেপ্টেম্বর ১১৯৩৯ সালে। সার! দেশের বন্ধযুনিষ্ট কর্মীদের গ্রেপ্তর সুরু হল ।” 


সার! দেশের কম্যনিষ্ঠ পার্টির নেতা ও কম্ীরা ১৯৩৭ সালে যখন জেলে, তখন, 
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জেলের ভেতরে ও বাইরে সব নেতাই একটা যুদ্ধের জীচ পেয়েছিলেন । দেউলী 
জেলের মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে একটা 
পলিল প্রণয়ন করা হয়। এই দলিলের প্রণেতা বি টি রনদিতে ও এস এ ভাঙে । 
দুলিলটি জেলের মধ্য থেকে বাইরে চলে আসে। পি সি যোশী ও গঙ্গাধর 
অধিকারী জেলের বাইরে থেকে পার্টির কাজ পরিচালন! করছিলেন । পরবর্তীকালে 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে খন হিটলার পসোঁভিফেট দেশ আক্রমণ করল তখন ভারতীয় 
কম্যুনিষ্ট পার্ট জনযুদ্ধের নীতি গ্রহণ করে। এই সময়ে ফ্রেণ্ুস্‌ অব পোভিয়েট 
ইউনিয়ন বা সোভিয়েট স্ুহাদ সমিতি নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। ফ্যাসিবাদের 
বিরুদ্ধে এনং জনযুদ্ধের পক্ষে প্রগ্রোসভ রাইটার্স এসোসিয়েশন বা প্রগতি লেখক 
সংঘ প্রচার অভিযানে নামে। ছ্বিতীয় মহাযুছ্ের প্রারস্তকালের একটি ছবি তুলে 
ধরেছেন সরোজ মুখোপাধ্যায় এবং তার পাশাপাশি স্থধাংশু দাশগুপ্ত । এই ছবিতে 
চিত্রিত হয়েছে কী ভাবে সগ্য পার্টিসদশ্থপ্রাপ্ত প্রমোদ দাশগুপ্ত পার্টির কাজের 
ফ্ায়িত্বে অগ্রণীর ভূমিক' গ্রহণ করেছেন । সরোঁজ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন £ “ছিতীয় 
মহাযুদ্ধ সুরু হয়েছে । আমি, কাকাবাবু, লাহিড়ী ও আরে! অনেকে গোপন 
কেন্দে আছি । কলকাতা জেল! কমিটির সম্পাদক হিসাবে আমি আগারগ্রাউগ্ডে। 
জেলা কমিটির সভা হিলানে প্রমোদ দাশগুপ্ত বাইরে ছিলেন। তীকে প্রকাশ্য 
ফামিত্ব দেওয়া হয়। কিছুদিন পরেই তিনি ও আরে! অনেকে গ্রেপ্তার হয়ে যান! 
১৯৪১-৪২ সালে তাঁরা হিজলী বন্দীনিবাসে ছিলেন। ১৯৪৩ সালে রাজ্য পার্টির 
তৃতীয় সন্মেলনে নির্বাচিত প্রার্দেশিক কমিটি খুবই ছোট ছিল। তার সম্পাদক 
ছিলেন কমরেড ভবানী সেন। তাঁর সঙ্গে আমি আর স্ধীন ( থোক1) রায় মিলে 
তিনজনের সম্পাদক মণ্ডলী । ঠিক হল: সংগঠন বেড়ে যাচ্ছে দ্রুত। ২৮টি 
জেলাঁয় বিস্তত পার্টি। বেশ কয়েকজনকে দি পি ও (প্রার্দেশিক কমিটির 
অর্গানাইজার ) করতে হল। পত্র পত্রিকার ( স্বাধীনতা ) ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব 
প্রমোদবাবুর। সম্পাদনার দায়িত্ব সোমনাথ লাহিড়ী, নৃপেন চক্রবর্তী প্রমুখের । 
পুস্তক-পুর্তিকার দায়িত্বে কাকাবাবু । এই সময় সংগঠন মজবুত করতে হলে পুম্কক- 
পুস্তিকা! ও সংবাদপত্র ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে ! পার্টি সংগঠনের কাজে 
আমি, আর পুস্তক-পুস্তিকার কাজে গ্রমোদবাবু ২৮টি জেল চষে বেড়িয়েছি। 
অনেকবার একসঙ্গেই গেছি--ঘনিষ্ঠতা তখনই বাড়লে! । কৃষক, শ্রমিক, মহিলা, 
ছাত্র, লেখক, শিল্পী সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ফ্রন্টের কাজে ধারা জেলায় জেলায় ঘুরতেন 
ভার কাহিনী যথাসময়ে বলব। এই কমুবছরে তার সাংগঠনিক দক্ষতা উপলব্ধি 
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করলাম আমরা সবাই । পিসি যোণীর নির্দেশে সারা ভারতের পার্টনেতা ও 
কর্মীদের বইকাগজ নিয়মিত বিক্রয় করতে হত । আমর! আমাদের প্রদেশে এই 
কাজের জগ্ত প্রতিযোগিতা হুর করলাম । একবার পুরস্কার দেওয়! হয় লালপতাকা', 
বই প্রভৃতি । প্রমোদবাবু ও খোঁক৷ রায় প্রদেশভিত্তিতে প্রথম ও দ্বিতীয় হলেন। 
মেয়েদের মধ্যে প্রথম হলেন জলপাইগুড়ির লায়লা আহমদ । কলকাতায় প্রান্ত 
পেলেন হুরধাঁংশু দাশগুপ্ত ও শচীন সেন, সার! প্রদেশে সংগঠন গড়ে তোলার 
গুরুত্বপূর্ণ সময়ে প্রমোদ দাশগুপ্তের এই দ্বিতীয় পরীক্ষা । তাতে তিনি দক্ষতার 
সে উত্তীর্ণ হলেন ।৮ 


এই সময়ের বর্ণনা দিয়েছেন সুধা দাশগুপ্ত: “১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে সর 
হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। বৃটিশ শাসকর! ঘোষণা! করল ভারতরক্ষা আইন । ১৯৪০- 
এর গোঁড়ার দ্দিকে নৃপেন চক্রবততাঁ, সরোজ মুখাজী আত্মগোপন করলেন । পার্টির 
গোপন কেন্দ্র থেকে কলকাত। জেলা কমিটির সেক্রেটারী হিসেবে সরোজ মৃখা্জা 
পার্টর কাঁজ পরিচালন করতেন । তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে প্রকাশ্রে পার্টি- 
পরিচালনার কাজের দ্বায়িত্ব এসে পড়ল €'"মাদ দাশগুপ্তের উপর । ১৯৪০-এর 
মধ্যভাগে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হন। এবার তার বন্দীজীবন কাটে পার্টির 
অন্তান্য রাজবন্দীদের সঙ্গে হিজলী বন্দী শিবিবে। 


১৯৪০ সালে অর্থাৎ রামগড়ে কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হতেই কমুনি্ পার্টির 
সদস্তদের ধরপাকড় স্থরু হয়। অনেকের উপরই নিষেধাজ্ঞা । সেই নিষেধাজ্ঞা 
অমান্য করার অপরাধে জেল । জেল থেকে বেরোতেই আবার নিষেধাজ্ঞা । এদের 
মধ্যে মুজফফর আহমেদ, সোমনাথ লাহিড়ী অন্যতম । তখন এর! দুজন কলকাতা! 
ত্যাগ করে নবহ্থীপ গিয়ে পার্টির কাজ সুরু করেন। কলকাতায় প্রকাশ্তাভাবে 
তথন কাজ করছিলেন ভাঃ রণেন সেন ও বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় । রথণেন সেনের 
উপর নিষেধাজ্ঞা! জারী হয়! তিনিও কলকাতা ত্যাগ করে নবহ্থীপে চলে ধান । 
সেখানে মুজফফর আহমেদ ও সোমনাথ লাহিড়ীর সঙ্গে মিলিত হন। মে 
মাসের শেষে বশোহর জেলার পাজিয়াতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার সন্মেলন 
হয়। মুজফ ফর আহমেদ, সোমনাথ লাহিড়ী রণেন সেন পাজিয়া যান । কলকাত। 
থেকে যোগ দেন বন্ধিম মুখোপাধ্যায়, আব্দ,জ্লা রুহ্থল, আব্দুল মোমিন ও নীহারেন্ছু 
দতমজুমদার ! ময়মনসিং থেকে এলেন মনি সিং। প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ 
মধুমদারও পাজি! সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন শেষে কমুযুনিষ্ট নেতার! 
বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়েন । বেশ কিছুদিন বিভিন্ন জেলায় ঘুরে একে একে 
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সফলেই কলকাতায় ফিরে আবার আত্মগোপন করেন । একটি বাড়িতে আত্ম- 
এগোঁপন করে থাকেন মুজফ ফর আহমেদ, সোমনাথ লাহিড়ী, ভবানী সেন ও শচী 
'গাছগুলী। সেইটিই কম্যুনিষ্ পার্টির কাজের প্রধান কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে। রণেন 
সেন, পাঁচুগোপাল ভাছুড়ী সহ অন্য আরও ধারা আত্মগোপন করে ছিলেন সকলেই 
এই কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাধোগ রেখে চলতেন । কিন্তু বেশীদিন নয়। একে একে 
সকলেই ধরা পড়ে গেলেন। আটক বন্দীদের সকলকেই ছিজলী জেলে পাঠানো 
হল। প্রমোদ দাশগুপ্ত আগেই হিজলী জেলে ছিলেন । সেখানে বন্দীদের মধ্যে 
ছিলেন সলি বাটলিওয়াল', নৃপেন চক্রবর্তী, ধরণী গোশ্বামী, প্রভাত মিত্র, জিতেন 
চক্রবত্তী। প্রখ্যাত সাংধাদিক জত্যেন্দ্রনাথ মজুমঙ্দারও হিজলী বন্দীশালায় 
ছিলেন। সত্তর এবং আশির দশকে যিনি ত্রিপুরার মৃথ্যমন্ত্রী এবং ষাটের দশকে 
যাকে চেয়ারে শুইয়ে বিধানসভায় আন! হত সেই নৃপেন চক্রবর্তী এবং পাঁচুগোপাল 
ভাদুড়ী হিজলী জেলের প্রাচীর টপকে পালিয়েছিলেন। [হজলী জেলের ভয়ঙ্কর 
কঠোর নিরাপত্তা ভেঙ্গে জেল পালানোর সে এক অসাধারণ ইতিহাস । চার 
সারি কাটা-তার কেটে সশস্ত্র শান্ত্রী্দের ফাকি দিয়ে নৃপেন চক্রবতা ও পাঁচুগোপাল 
ভাছুড়ী জেল থেকে পালিয়ে বান। এই দুজনেই যুদ্ধ শেষ এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির 
উপর থেকে নিষেধাজ্ঞ! প্রত্যাহার না হওয়! পর্স্ত আর ধর! পড়েননি । 


ষোল 

১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বোদ্বাইয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীর কমিটির বর্ধিত 
সভা হয়। কমুযনিষ্ট পার্টির যুদ্ধনীতি ঘোষণ! এবং আরও অনেকগুলি কারণে 
কমু[নিষ্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যান্থত হয়। ১৯৪২ সালের ২৩শে জুলাই 
এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ঘোষিত হয়। পরে সেপ্টেম্বর মাসের বোম্বাই বৈঠকে 
ঘোষণ! করা হল : এই যুদ্ধ জনযুদ্ধ। শুধু ঘোষণা নম্প। বঙ্ছিম মুখোপায়্যায়কে 
সম্পাদক এবং প্রমোদ দ্বাশগুগ্তকে কর্মাধ্যক্ষ করে 'জনযুদ্ধ' নামে একটি সাপ্তাহিক 
পত্তিকা প্রকাশিত হল প্রমোদ দাঁশগুধ 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষ হয়ে পার্টি 


পরিচালন কতৃত্বের আরও এক ধাপ উঁচুতে পা রাখলেন। 


সাজ্যাজ্যবাদী দ্বিতীয় বিশ্বধুদ্ধকে জনযুদ্ধ রূপে ঘোবপ! করা সম্পর্কে কম্যুনিষ্ট পার্টির 
বক্তব্য : ছিটলারের জার্মানীর ফ্যাসিস্ট বর্বরতার হার! বিশ্বের একমাত্র সমাজ 
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তাম্ত্রি দুর্গ সোভিয়েট রাশিয়া আক্রাস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই যুদ্ধ জনযুদ্ধে 
পরিশত। বিশ্বের শোধিত মানুষের প্রতিভূ সোৌভিম্পেট রাশিয়ার জয়লাে 
সাআ্রাজ্যবাদের নিকষ রূপ ফ্যাসিস্ট শক্তিই শুধু পরাভূত হবে না, অন্য সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তিগুলিও দুর্বল ও বিচ্ছির হয়ে পড়বে । চাচিলের মতো! সাম্রাজ্যবাদীদের 
মাতববরীরও অবসান হবে। এই যুদ্ধ জমর্থনের অর্থ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের 
গোঁলামী নয়, পরন্ত গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন এবং জাতীয় সরকারের লক্ষ্যে 
প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম । যদিও কম্যুনিষ্ট পার্টির এই বক্তব্যের 
সঙ্গে অনেকেই সেদিন একমত হননি, তবুও কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতারা! তাদের মত 
“ও পথে অবিচল ছিলেন । 


১৯৪২ সালে পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞ! উঠে যাবার পর ১ল! আগস্ট কলকাতা 
টাউন হলে কমু[নিষ্টপার্টির ভাকে এক জনসভা হয়। মিছিল জমায়েত হল 
ওয়েলিংটন স্কোয়ারে । রাহুল সংকৃত্যায়ণ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 
বন্তৃতা। করেন বঙ্কিম মুখাজী, রণেন সেন, সরোজ মুখোপাধ্যায় । অনেকেই তখন 
আত্মগোপন করে আছেন । গোপন কেন্দ্র থেকেই ১৯৪২ জালের ১লা এপ্রিল 
থেকে জনযুদ্ধ পত্রিকা বের হচ্ছে । ২৪৯ বউবাজার স্ট্রাটে কম্যনিস্ট পার্টির দপ্তর 
শ্বাপিত হয়েছে। এই সর্বপ্রথম কম্যুনিস্ট পার্টির নাম উৎ্কীর্ণ সাইন-বোর্ড 
্টাঙ্গানো হল। 


১৯৪২ সাল থেকে পার্টি প্রমোদ দাঁশগুপ্তকে একটি বিশেষ দায়িত্ব দেয়। গেরিলা 
যুদ্ধের ট্রেনার। বর্মার একজন কম্যুনিস্ট নেতার কাছে প্রমোদ দাশগুপ্ত নিজে 
এই ট্রেনিং নিয়েছেন । শুধু হাতে অথব। হাতে সামান্য একটা গেলাস থাকলেও 
কীভাবে শক্রর মোকাবিলা বা শক্রকে ঘায়েল কর! সম্ভব সেই শিক্ষা প্রমোদ 
ঘ্বাশগুপ্ত পার্টির বাছাই কর্মীদের দিতেন। ১৯৪৩ সালে বাংলার পার্টির কাজ 
প্রচণ্ড বেড়ে যায়। মুদ্ধ, ছুভিক্ষ আর'জাতীয়তাবাদী দলগুলির কম্যুনিষ্ট পার্টির 
উপর হামল।-_-সব মিলিয়ে পার্টির তৎপরতা তখন তুজে। পিসি যোশী তখন 
ফলের সাধারণ সম্পাদক । দল বড় হচ্ছে। সেই সঙ্গে করক্ষেন্্র সম্প্রসারিত 
হচ্ছে । যোশীর মতে প্রাদেশিক কমিটির সদন্তরা এই চাঁপ সামলাতে পারছেন 
না। সুতরাং নতুন কাউকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হোক । প্রমোদ দাশগুপ্ত 
প্রাঙ্েশিক কমিটির অর্গানাইজার (পিসিও) হলেন। ১৯৪৩ সালে প্রমোদ 
দাশগুগ্ ঘখন পিসিও হন সেই বছরই ভারত সত! হলে কম্যনিস্ট পার্টির প্রথম 
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রাজ্য সমেলন হল । অবশ্ঠ মাঝের দুটি গোঁপন সম্মেলন হিসাব করলে এটি তৃতীয় 
সম্মেলন। ১৯৪৩ সালে ১২১ লোয্ার সাকু্লার রোভে কম্যুনিই্ পার্টির সদর 
দণ্তর স্থাপিত হছল। জনযুছ্ধের দগ্তরও এখানেই ছিল। প্রমোদ দাশগুপ্ত পার্টি 
পরিচালনায় প্রায় প্রথম সারিতে এসে গেছেন । 


১৯৪৩ সালে দুতিক্ষ ও মন্বস্তরের আকালের দিনে 'জনযুদ্ধ' পত্তিক, রাজ্যের ক্ষুধার্ত 
মাঁতষের বুকের কানন! ও মুখের ভাষাকে তুলে ধরে । ন্েেহাংশু আচাধ ও ভূপেশ 
গুপ্তের নেতৃত্বে এই সময় জনরক্ষা সমিতি নামে একটি সংগঠন হয় । মহিলং 
আত্মরক্ষা সমিতিও এই সময় গঠিত হয়। মহিলা আত্মরক্ষা! সমিতির পুরোভাগে 
ছিলেন মনিকুস্তল! সেন, কমল! চাটা, রেণু চক্রবর্তী, বেলা লাহিড়ী । ১৯৪৩ 
সালেই পার্টির কমিউনগুলি গঠিত ও অন্প্রসারিত হয়। কলকাতা ও মফ:ম্বলের 
জেলাগুলিতে সারাক্ষপণের কর্মীরা কমিউনে থাকতেন এবং পঁচিশ টাকা করে ভাত? 
পেতেন। 


১৯৪৩ সালের দে মাসে বোম্বাইয়ে ভারতীয় কমু; নিষ্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস 
হুয়। পার্টি কংগ্রেসের প্রতিনিধি হয়ে বাংলাদেশ থেকে যে প্রতিনিধিরা গিয়ে 
ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন মুজফফর আহমেদ, বহ্ধিম মুখোপাধ্যায়ঃ কনক 
মুখোপাধ্যায়, আব্বা রন্ুল, কৃষঃবিনোদ রায়, ডাক্তার সমর রায়চৌধুরী, সরো্জ 
মুখোপাধ্যায়, ধীরেন মজুমদার, খোকা রায়, মনি সিং, ইন্্রজিৎ গু, নেপাল নাগ, 
কমলা মুখোপাধ্যায় এবং প্রমোদ দাশগুপ্ত; বোম্বাই পার্টি কংগ্রেসে গঠিত নতুন 
কমিটিতে বাঁংল। থেকে অন্ততুক্ত হলেন সোমনাথ লাহিড়ী, ভবানী সেন, বিশ্বনাথ 
মুখোপাধ্যায় ও রণেন সেন। পুরনো সভ) আবাল হালিম এই কমিটি থেকে 
বাদ পড়েন! 


১৯৪৩ সালেই নাগপুরে নিখিল ভারত ট্রেভইউনিয়ন কংগ্রেসের সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয়। ডা: চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এই কংগ্রেসের সভাপতি! কম্নিষ্ট পার্টি 
এই কংগ্রেসে প্রথম সংগঠিত ভাবে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে যোগদান করে। 
মুসলীম লীগের পাকিস্তান দাবীর প্রস্তাব নিয়ে এই সময়ে দেশে জোর বিতর্কের 
সৃষ্ট ছয়েছিল। গ্রেই বিতর্কের ঢেউ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসেও আছড়ে পড়ে। 
পাকিস্তান দাবীর বথার্থত। নিয়ে সভায় জোর বিতর্ক হয়। বাংলার ছুই প্রতিনিধি 
রণেন সেন ও চতুরআলি পাকিস্তান দ্বাবীর প্রতি জোরালো সমর্থন জানান । আর 
এক প্রতিনিধি মূনালকাস্তি বহু তীব্র বিরোধিত! করেন। এস এ ভাঙ্গে সম্মেলনে 
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সম্ভাপতি হন। প্রক্কিতপক্ষে এ-আই-টি-ইউ-সি দখলে কমু[নিষ্ট পার্টি নাগপুর 
সম্মেলনে সাফল্য লাভ করে। 


১৯৪৪ সালে বাংলার লেবার পার্টির মধ্যে একটা ভাঙ্গা গড়া হয়! ১৯৩৮ সালে 
নীহারেন্ু দত্তমজুমদার যখন কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হুন তখন দত্তমজুম- 
দ্লারের সঙ্গে মনোরঞ্জন রায় ও কমল সরকার কমুযনিষ্ট পার্টি ত্যাগ করে লেবার 
পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৪৪ সালে লেবার পার্টির মধ্যে মতাদর্শের ছন্দে মনোরঞ্জন 
রায় কমল সরকার, কেই ঘোষ ( বর্তমানে বামফণ্ট সরকারের শ্রমমন্ত্রী), নির্মল 
সেনগুপ্ত, নরেশ দাশগুপ্ত ও অন্তান্য অনেকে কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগদান করেন। 
১৯৪৪ সালে কম্যুনিষ্ট পাটি মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীর যৌক্তিকত! প্রকাস্ঠ 
ভাবেই করে। অগণিত মুসলিম জনগণের সমর্থণপুষ্ট এই দাবীকে স্তাঘ্য বলে 
মনে করে। কম্যুনিষ্ট পার্টির পলিট-বুরোর সন্ত ভঃ গঙ্জগাধর অধিকারী লিখিত 
পাকিস্তান ও জাতীয় একা” নামে বইয়ে পাকিস্তান দাদীর একটা মার্কস্বাদী 
ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। 


সতেরে। 


১৯৪৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র “স্বাধীনতা” প্রকাশিত হল। 
সম্পাদক সোমনাথ লাহিড়ী । কর্মাধ্যক্ষ প্রমোদ? দাশগুপ্ত । ২২১ লোয়ার সাকুলার 
রোডের মগ্ডল প্রেসে পত্রিক। ছাপা হত। ১৯৪৬ সালে ৮ নম্বর ডেকার্স লেনের 
বিরাট বাড়িতে কম্যুনিষ্ট পার্টি ও স্বাধীনতার দপ্তর স্থানাস্তরিত হল। নীচের 
তলায় শ্বাধীনত! পত্রিকার প্রেস, দোতলায় পঞ্জিকার দগ্তর, তিনতলায় পার্টির 
রাজা কমিটির দপ্তর | ডেকার্স লেনের বাঁড়ির সব কিছু দেখাশোনা ও পরিচালনায় 
এক নম্বর ব্যক্তি হয়ে উঠলেন প্রমোদ দ্বাশগুগ্ত। 


ক্রমবর্ধমান কম্যুনিষ্ট পার্টি জাতীয় রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্যতাবে ইতিবাচক 
ভূমিকা গ্রহণ করতে স্থুরু করেছে। ১৯৪৬ সালের আইনলভার নির্বাচনে 
কমু[নিষ্ট পার্টি প্রথম প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে পরিষদীয় রাজনীতিতে যুক্ত 
হল। এই নির্বাচনে পার্টির প্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন যশোর জেলায় কৃষবিনোদ 
রায়, দিনাজপুর তপশিলী কেন্দ্র থেকে রূপনায়ায়ণ রায়, দাঁজিলিং কেন্দ্র থেকে 
রতনলাঁল শ্রাঙ্গণ, চট্টন্নীম থেকে কল্পনা দণ্ড, কলকাতা শ্রমিক আসনে সোমনাথ 


৫৪  চরকা-বুলেট-ব্যালট 


লাহিড়ী, ময়মনসিংহের হাজং এলাক! থেকে মনি সিং হাওড় থেবে বহ্ছিম 
মুখোপাধ্যায়, আসাঁনসোল থেকে ইন্ত্রজিৎ গুণ, শ্রীরামপুর থেকে মহম্মদ ইসমাইল, 
বারাকপুর শ্রমিক এলাক! থেকে চতুরআঁলি এবং রেলকেন্দ্র থেকে জ্যোতি বস্থ। 
প্রতিটি ক্ষেত্রেই নামী প্রভাবশালী কংগ্রেস প্রার্থীদের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিল। 
যেমন, কল্পন! দত্তের বিরুদ্ধে নেলী সেনগুপ্ত, চতুরআলির বিরুদ্ধে নীহারেন্দু 
দতমজ্মদার, জ্যোতি বন্ধর বিরুদ্ধে হুমায়ুন কবীর । কম্যুনিষ্ট পার্টিকে নির্বাচন 
লড়তে হয়েছিল খুবই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে । ১৯৪২ সালের পর থেকেই 
কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক শক্তির নানা! অভিযোগ পুর্তীভূত 
হতে থাকে । পার্টর জনযুদ্ধ নীতি ও যুদ্ধ সমর্থন, স্থভাঁষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দ, 
ফৌজ সম্পর্কে তার মৃল্যায়ন ও বক্তব্যে বিরুদ্ধ রাজনৈতিক নেতা! ও জমর্থকর 
তাকে বিশ্বাসঘাতক অপবাদে অভিযুক্ত করেছিল । কমুযনিষ্টদ্দের উপর হামলা 
করা, পার্টির অফিসে আগুন লাগানে। ব! শ্বাধীনতা পোড়ানে৷ একট হুজুগে 
পরিণত হয়েছিল । কম্যুনিষ্ট পার্টিকে তখন এই অপবাদের মোকাবিলা করতে 
হয় এবং এই অবস্থায় নিবাচনের সন্মুখীন হতে হয়। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় 
দেশপ্রিয় পার্কে এই সমস্ত চল্তি অপবাদের উল্লেখ করে জওহরলাল নেহরু 
কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরদ্ধে এক উত্তেজনাকর বক্তৃতা দেন! ফলে, সারা রাজ্যে 
কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর আক্রমণ তীব্রতর হয়। 

১৯৪৬ সালে আজাদ হিন্দ, ফৌজের মুক্তির দাবীতে সারা রাজ্যে, বিশেষ করে 
কলকাতায় আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। কলকাতায় ধর্মতল! দ্ত্রীটে ছাত্র 
রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও আবদুস সালাম নিহত হল। ভাঃ রণেন সেন তার 
লিখিত বইয়ে এই সময়কার উল্লেখ করে লিখেছেন, “এই আন্দোলনে কম্যুনিষ্ট 
পার্টি কী করবে এই নিয়ে একটা সম্‌ন্ত! স্থা্ট হল । প্রাদশিক কমিটির নেতারা 
এক জরুরী সভায় মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন যে এই আন্দোলনে কম্যুনিষ্ট পার্টি 
সর্বতোঁভাবে যোগদান করবে। কম্যুনি্ই পার্টি এই আন্দোলনে যোগ দিল। 
প্রকৃতপক্ষে ১৯৪২ সালের পর থেকে কম্যনিষ্ট পার্টির ভূমিকা নেক মানুষের কাছে 
দেশপ্রেমিকস্থলভ ছিল না । কিন্তু এই আন্দোলনে কম্যুনিষ্ট পার্টি যোগদান 
করায় কম্যুনিষ্ট পার্টি দেশপ্রেমিকের সঙ্গে হারানো! ভ্রাতৃত্ববোধের যোগস্থত্রতা 
ফিরে পেল। এই সময়ের আন্দোলনে অনেকে শহীদ হন। তাঁর মধ্যে কম্যুনি্ট 
পার্টির অরুণ দত্ত পুলিশের গুলিতে নিহত হন 1৮ 


১৯৪৬ সালের নির্বাচনে কম্যুনিষ্ট পার্টির তিনজন প্রার্থী নির্বাচিত হলেন! রেল- 


'চয়কা বুলেট-ব্যালট ৫১ 


শ্রমিক কমীদের নির্বাচন কেন্দ্র থেকে জ্যোতি বস্থু। দার্জিলিং থেকে রতনলাল 
ব্রাহ্মণ । দিনাজপুর থেকে রূপনারায়ণ রায় । 


১৯৪৬-এর কলকাত। অজন্র উত্তেজনা ও কর্মকাণ্ডে চঞ্চল । এই +৪৬ সালের 
ফেব্রুয়ারী মাসে রশিদ আলি দিবস পালনের মধ্য দিয়ে কলকাতা যেমন 
শ্রাতৃত্ববন্ধনের নজির স্থাপন করেছিল; তেমনই এই :৪৬-এর আগষ্ট মাসে এই সহর 
থেকেই সারারাজ্যে ছড়িয়ে পড়া হিন্দু মুসলমানের সর্বনাশ! দাঙ্গার ঘ্বণিত 
সাম্প্রদ্দায়িকত! কলকাতাকে কলঙ্কিত করেছিল । এই দাক্গাই ভারত বিভাগকে 
ত্বরান্বিত করেছিল । বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করেছিল । আবার এই ১৯৪৬ সালেই 
সংঘটিত হয়েছিল নৌবিদ্রোহ। পুলিশ বিদ্রোহ। যে বিদ্রোহের অশনি- 
সংকেত ইংরেজের ভারত ত্যাগ নিশ্চিত করে তুলেছিল। 


*৪৬-এর দাঙ্গায় জাতীয়তাবাদী দসগুলি সাম্প্রদায়িক দলগুলির জঙ্গে প্রায় পাল্ল! 
দিয়ে ভ্রাতৃহত্যায় নেমেছিল । মুসলমানের পবিত্র ধ্বনি “আল্লা! ছো আকবর 
হুংকার তুলে ভ্রাতৃহত্যায় মেতেছিল এক শ্রেণীর মুসলমান । আবার যে 
“বন্দেযাতরম্” ধন স্বাধীনতা আন্দোলনে মন্দ্রেস মতে উচ্চারিত হয়েছে, যে ধ্বনি 
কণ্ঠে নিয়ে শত শত শহীদ ম্বদেশের মুক্তির জন্য আত্মোখ্দগ করেছে সেই ধ্বনিই 
উচ্চারদ করে ভ্রাতৃহত্যায় নামল এক শ্রেণীর হিন্দু। গাদ্ধীন্ী কলকাতায় 
এলেন । শহীদ সুরাবদাঁকে সঙ্গে নিন ছার দ্বারে ঘুরলেন। পদঘাত্র! করলেন 
হত্যাঁলীলার তাগব ক্ষেত্র নোয়াখালির গ্রামে গ্রামে! সে এক অমানিশার 
স্বনকৃষ্খ কাল । 


এই দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়েছিল সব সাম্প্রদায়িক দল এবং জাতীয়তাবাদী দলগুলির 
কিছু অংশ । ব্যতিক্রম শুধু বামপন্থী দলগুলি, যার মধ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টি 
উজ্জলতম। দাগ প্রতিরোধে অনেক রাজনৈতিক কর্মী প্রাণ দিয়েছিলেন | 
স্বতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ! দাশগুপ্ত এমনই অনেকে । অনেক কম্যুনিষ্ট পার্টির . 
নেতার জীবন সাংঘাতিকভাবে বিপন্ন হয়েছিল। একটি উদ্দাহরপ। বৌবাজার- 
চিত্তরঞ্তরন আাভিনিউয়ের সংষোগস্থলে যে বাড়িতে 'তখন মুজকফফর আহমেদ, 
প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং অন্ত নেতারা থাকতেন, সেই বাঁড়িতে তারা! সকলেই 
আটকে পড়লেন ' এই '্মাশীর দশকের গোড়ায় রাজ্যের যিনি এডভোকেট 
জেনারেল সেই নেহাংগ্তকাস্ত আচার্ধ এবং ঝ্বাজ্যের বর্তমান আইনমন্ত্রী মনন্থর 
স্থবিবুদ্লা কী ভাবে প্রমোগক্ধীশগুধ্। সহ সব নেতাদের উদ্ধার করেছিলেন তার 


৫২ চরকা-বুণ্ ট-য্যালট:- 


কাহিনী নেহা ংশুকাস্ত আচার্ষের লেখ! থেকেই উদ্ধত করা হচ্ছে £ “১৯৪৬ সালে 
'মমাদের এখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয় ১৫ই আগস্ট এবং আমার উপর 
ভার ছিল যে হিন্দু এলাকা থেকে মুসলমানদের রক্ষা করা এবং মুসলমান এলাক! 
থেকে হিন্ুদ্দের রক্ষা করা । এই সময় আমি অক্টোরলনী মন্ুমেপ্টের তলায় 
সরকারী সাহাষ্য-কেন্দ্রের একটি বিশেষ ব্রিগেডের দায়িতে ছিলাম । তদানী্কন 
মুখ্যমন্ত্রী সহিদ সুরাবদী আমাকে বিশেষ কর্তব্যের তাঁর দিয়ে ওখানে দায়িত্ব 
দিয়েছিলেন । সেদিন ১৭ই আগস্ট, বেল! প্রায় দুপুর । এমন সময় দেখলাম 
মহম্মদ ইসমাইল আমার কাছে দৌড়ে এসেছেন । আমি তখন একটা লরি 
এবং একজন ইংরেজ সৈনিক নিয়ে কোথাও যাবার জন্য ব্যবস্থা করছি। সেই 
সময় ইসমাইল বললেন, মোমিনের ফ্ল্যাটে এক্ষুনি যাঁন। তা না হলে কমরেড 
বঙ্কিম মুখাজাঁ, কমরেড প্রমোদ দাশগ্তপ্ত, প্রমুখ কমরেডরা, এমন কি মোমিন ও 
তীঁর স্ত্রী এক্ষুনি প্রাণ হারাবেন, কারণ ওদের আর রক্ষা করা যাচ্ছে না। আমি 
তখনই সেই লরিটার অন্য জায়গায় যাওয়। বন্ধ করে ওখানে নিয়ে গেলাম । 
আমি যখন ওথানে গিয়ে পৌছলাম ( এটা হল ইসলামিয়া হাসপাতালের প্রায় 
পাশেই ) তখন দেখি যে নীচে একট! খাবারের দোকান যার মালিক ছিলেন 
মুসলমান, তিনি অনেক করে যাঁরা উপরে উঠবাঁর চেষ্টা করছিল তাঁদের বারবার 
বলছিলেন যে, মোমিনের ফ্ল্যাটে কোন হিন্দু নেই । কিন্তু যেক্রুদ্ধ জনতা ওখানে 
এসেছিল, তারা তা” গ্রাছ না করে শাবল, কাটারি, বল্পম, ছোর! নিয়ে তাকে ধাক্কা! 
দিয়ে সরিয়ে উপরে উঠছে । আমার তখন পরণে একট! পুরানো ধাকী এ-আর- 
পি পোষাক ছিল এবং মাথায় ভুল করবার মত একট! টনিক অফিসারের গীক 
ক্যাপ ছিল এবং কোমরে রিভলভার ছিল । সাধারণতঃ লোকে ভাবে আমি 
হয়ত কোন সৈনিক আঁফসার এবং সেইদিন আমি আঁমাস রিতলভারট1 বের করে 
একট! ফ্লাকা আওয়াজ করলাম । তখন সেই জনতা সরে যেতে আমি ওপরে 
গেলাম। গিয়ে দেখি কমরেড বস্কিম যুখাজাঁ কমরেড প্রমোদ দ্লাশগুপু সহ প্রায় 
চোদ্দজন ওখানে আটকা পড়ে আছেন। তাদের নিয়ে আমি তখন লরিতে 
গঠালাম। যখন লরিতে ওঠাচ্ছি তখন সামনে একট! পেল পাম্প ছিল সেখানে 
প্রয়াত কমরেড হালিম চীৎকার করছেন, শীন্র আম্থন, আমার ফ্ল্যাটে কিছু কমরেড 
আটকা পড়ে আছেন। সেখান থেকে কমরেডদের আমার লরিতে তুলে নিলাম 
এবং যতদুর মনে পড়ে গীতা! মুখারজাও তখন কমরেড হালিমের ফ্ল্যাট থেকে এসে 
আমার গাড়িতে ওঠেন। এই সময়কার একটা কথোপকথন আমি আজও. 


স্চরকা-বুলেট-ব্যালট ৫৩ 
ভুলিনি । সেটা হল প্রয়াত কমরেড বহ্ছিম মুখার্জী এবং প্রমোর্দবাবুর মধ্যে । 
বহ্ছিমদা আমাকে বলছেন যে প্রমোর্দের কোন কাগুজ্ঞান নেই কারণ আমর! দুদিন 
ধরে আটকা পড়ে আছি এবং আমর! ভয়ে সন্স্ত, এই অবস্থায় প্রমোদ প্রায় সব 
সমন্ন ঘুমিয়েছে। প্রমোদবাঁবু বললেন, “আমার্দের করণীয় কিছু ছিলনা, কাজে 
কাজেই শুধু আতঙ্কে পড়ে থাকার কোন মানে হয়ন! বলে আমি ঘুমোচ্ছিলাম ! 
এই গল প্রমোদবাবুর জীবনদর্শনের একট! দিক। তারপর থেকেই আমি আরো 
প্রমোদবাবুর কাছে ঘনিষ্ট হয়েছিলাম । তবে তিনি নেতা, আমি একজন সাধারণ 
কর্মী ।” 


আঠারো 

১৯৪৭ সাল। দেশভাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হল দেশ । কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ 
সম্পাদক তখন পি সি যোশী। যোশী নিদেশ দিলেন ১৫ই আগস্টের উৎসবে 
পার্টিকে সামিল হতে হবে। সবত্র পার্টিদগ্তরে কম্যুনিষ্ট পার্টির ঝাগ্ডার সঙ্গে 
কংগ্রেসের ঝাণ্ড। ওড়াতে হবে ৷ সেই সময় ফরওয়ার্ড ব্রক দেশভাগ ও আপোষের 
উপর প্রতিষ্ঠিত স্বাধীনতাকে মেনে নেয়নি । ফরওয়ার্ড বুক দেশভাগ মানেনি। 
আজও তাদের দলীয় কাগজপত্জে কখনও পশ্চিধ বাংলা লেখা হয়না । লেখ হয় 
বাংলা কমিটি। কম্যুনিষ্ট পার্টি স্বাধীনত'-উৎসব পালন করলেও পরবর্তীকালে 
ধ্বনি তোলে--ইয়ে আজাদী ঝুট হায়। 


দেশভাগের পর পশ্চিম বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হলেন ভঃ প্রফুল চন্দ্র ঘোষ। 
মস্ত্রিসভ' গঠিত হল ডাক্তার সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিকুঞ্জ মাইতি, যাদবেন্ত্র পাজা, 
কমলকৃষণ রায়, হেম নস্কর, রাধানাথ দাস ও মোহিনী মোহন বর্মণকে নিয়ে। 
১৯৪৭ সালের ২১শে নভেম্বর বিধানসভার প্রথম অধিবেশন বসলো! । অধিবেশনের 
প্রথম দিনেই কয়েক হাজার রলূষকের এক মিছিল বিধানসভা! অভিযান করল । 
একই সময়ে ছাদের একটা মিছিলও বিধানসভা অভিমুখে এগিয়ে এসেছিল।' 
পুলিশ ছুই মিছিলের গতিরোঁধ করল। ভূপেশ গু সহ কয়েকজন বিধানসভা 
ভবনে এসে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ ঘোষকে অন্থরোধ করলেন মিছিলকে বিধানসভার গেট 
পর্থস্ত আসতে দেওয়! হোকু। মিছিল শাস্িপূর্ণ আছে এবং শাস্তিপূর্ণই থাকবে । 
চ্চঃ ঘোষ উত্তর দিলেন, শান্তিপূর্ণ ছোক আর যাই হোক, মিছিলকে বিধানসভায় 


৫৪ চরকা-বুলেট-ব্যালট: 


আসতে দেওয়া হবে না। ছাত্র মিছিলের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হল । কয়েকজন 
ছাত্র আহত হুলেন। পরদিন পুলিশের কাজের নিন্দা করে জ্যোতি বস্থ একটা 
প্রস্তাব আনতে চাইলেন । বিধাঁনসভাস্ত সেই প্রস্তাব আনতে দেওয়া হল ন)। 
পরম্থ, ডঃ ঘোষ বিধানসভায় বললেন যে তিনি খবর পেয়েছেন সন্ত্রাস হ্ৃট্টি করে 
কিছু রাজনৈতিক কর্মী ক্ষমতা দখল করতে চাইছে । “সেটা হবে না। আমি 
সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করব ।” 


ড: ঘোষ বিধানসভায় এক জরুরী বিল “নে তার চিস্ত। মতে! ক্ষমত। দখল 
প্রতিরোধে নামলেন । প্রথমে বিলটির নাম ছিল “ওয়েস্ট বেল স্পেশাল পাওয়ার 
বিল।” পরে বিলটির নাঁম পালটে রাখলেন “ওয়েস্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি নিল 1” 
এই বিলটি যেদিন নিধাঁন সভায় পেশ করা হলো! সেইদিন হাজার হাজার ছাত্র 
বিধানসভা অভিমান করল। ১৪৪ ধারা অমান্য করল । পুলিশ কমিশনার এস 
এন চ্যাটাজাঁর নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী ঝাপিয়ে পড়ল বিক্ষোভকারী ছাজদের 
উপর। শিশির মণ্ডল নিহত হলেন । তিনি ছিলেন “রিলিফ এ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার 
এামবুলক্ম কোর+এর লোক । এই মিছিল ধার! পরিচালন! করেছিলেন তাদের 
একজন ছিলেন গেদিনের ছাত্র আন্দোলনের নেতা অমর প্রসাদ চক্রব্তা। বিধান 
সভাঁয় এই ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে ডঃ ঘোঁষ বললেন £ বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে। 
এ মিছিলও একটি ষড়যন্ত্র। ১৯৪৮ সালের ৪1 জানুয়ারী এই বিল বিধানসভায় 
পাশ হয়ে গেল। পক্ষে ছিলেন ৪৭ জন এবং বিপক্ষে ১২ জন। বিপক্ষের ১২ 
জনের নেতৃত করেন জ্যোতি লন্ম 


এই জমস্ত ঘটনা যখন চলছে, তখন ভিতরে ভিতরে মন্ত নাউকও শেষ অঙ্কে পৌছে 
গেছে। কংগ্রেস দলের মধ্যে প্রতল বিদ্রোহে ডঃ প্রক্ু্লচন্্র দোষকে পদত্যাগ 
করতে হল। ১৫ই জান্কুয়ারী কংগ্রেস আপেমব্রী পার্টির সভায় ড: ঘোষ 
পদত্যাগ করলেন। তাঁর জায়গায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ভলেন ডঃ বিধানচন্্র রায়। 


ডাঃ বিধানচন্্র রায় পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হলেন ১৯৪৮ সালের ২৩শে 
জানুয়ারী । ডাঃ রায়ের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভ। শপথ গ্রহণ করল। ডাঃ বিধান 
চন্দ্র রায়কে মন্ত্রিসভায় আনতে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষও চেষ্টা করেছিলেন । ভাঃ 
রায়কে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপালের পদও দেওয়া হয়েছিল। তিনি সে পছও 
গ্রহণ করেননি । ডাঃ রায় নিজে হ্বরাষ্্র দ্ধরের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। অর্থ দগ্তর়ের' 
মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন নলিনীরঞজন সরকারকে | াঃ রায়ের মস্ত্রিসভাঙ্গ' 


চরকা-বুলেট-ব্যালট ৫৫ 


অন্ত ধারা এলেন তাঁরা হলেন হরেক্্রনাখ রায় চৌধুরী, বিমলচন্দ্র সিংহ, ভূপতি 
মজুমদার, মোহিনীমোহন বর্মন, কালিপদ মৃখোপাধ্যায়, যাদবেন্্র পাজা এবং হেম 
নন্কর। ভাঃ বায় বুঝেছিলেন ষে পশ্চিম বাংলার উন্নয়নমূলক কাজ এবং কম্যনিষ্ট 
দ্মন---এই ছুটো। কাজ তার পক্ষে একসঙ্গে করা সস্তব হবে না। এ ছাড়াও দেশ 
বিভাগজনিত কারণে রাজ্যে হাজারে সমস্তা মাথা চাড়! দিয়ে উঠেছে। উষ্থান্ত 
সমস্ত! ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছে। বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিও ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় 
করছে। ভ:ঃ প্রছুল্লচন্্র ঘোষ নতুন দল গড়ছেন ভাঃ স্থরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
দেবেন সেনকে নিয়ে । এই পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য একজন জবরদস্ত পুলিশ 
মন্ত্রী অর্থাৎ স্বরাষ্ট্র মনত্ীক্জ প্রয়োজন । তাঁর নজর পড়ল কিরণশঙ্কর রায়ের প্রতি । 
সরোজ চক্রবর্তী লিখিত “মুখ্যন্ত্রীদ্ের সঙ্গে” গ্রন্থ থেকে একটি বর্ণনা এখানে 
প্রাসর্ষিক বোধে তুলে ধর! হচ্ছে : “পূর্বপাকিস্তানের কংগ্রেস আযাসেম্বলী পার্টির 
নেতা! কিরণশঙ্কর রায়কে মুখ্যমন্ত্রী (ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়) ডেকে পাঠিয়েছেন। 
একদিন বিকেলে কিরণশঙ্কর বাবু ভা: রায়ের বাড়িতে এসে উপস্থিত। আর 
তারপরে তাদের দুজনের মধ্যে কথাবার্তা চলতে লাগল একঘণ্টা ধরে। কম্যুনিষ্ট 
পার্টি তখন খুব দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করছিল। তারের সহিংস কাঙ্গকর্মের ওন্ঠ 
রাজ্যের আইন শৃঙ্খল! ভেঙে পড়ে আর কি। সেজন্য ডাঃ রায় চাইছিলেন এমন 
এক লোক ধিনি দক্ষ রাজনীতিবিদ এবং শক্ত হাতে হাল ধরতে পারবেন। ডাঃ 
রায়ের চোখ সহজেই গিয়ে পড়ল তার আজীবন বন্ধু কিরণশঙ্কর রায়ের উপর। 
কাকে এনে হাতে দিলেন ব্বরাষ্ট্র (পুলিশ) ও পরিবহন বিভাগের ভার ।-**-কিরুণ" 
শঙ্করবাবু দৃক্ষ মানুষ, মন্ত্রিসভায় তিনি একটি স্তম্ভ বিশেষ ছিলেন ।-...**এই কিরণ 
বাবুই কমুনিষ্ট পার্টিকে শিষদ্ধ করার ব্যাপারে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন । 


“প্রাদেশিক বিধানসভ'র প্রথম বাজেট অধিবেশন বসল ১৯৪৮ সালের ১৭ই 
ফেব্রুয়ারী । ট্রেজারি বেঞ্চের প্রথম সারিতে বসলেন মুখ্যমন্ত্রী। তার দুই পাশে 
নালনীরঞ্চন সরকার ও কিরণশস্কর রায় । বিরোধীপক্ষে আসন নিলেন জ্যোতি 
বন্থ, খুদ্বাবক্স্‌ এব আরও কয়েকজন মুসলমান সন্ত । বিরোধীপক্ষ আকারে 
ছোট হলেও তাদের মধ্যে কয়েকজন বক্তা! ছিলেন খুব ভালো 1৮৮০৮ সেছিন 
বিধানসভা বলেছিল গান্ধীজীর মৃত্যুর পরেই । সেজন্য তার প্রতি শ্রদ্ধা জাপন 
ছাড়া আর কোন কাজ ছিল না । সভায় সব পক্ষ থেকেই শ্রদ্ধা জানানো হল। 
'এবং বিরোধী পক্ষ থেকে সবার আগে শ্রদ্ধা জাপন করেছিলেন জ্যোতি বস্ধু। 


“*****আমরা! জাগে কমু/নিউ পার্টিকে নিষিদ্ধ করার কথা৷ বলেছি। কেন এটা 


৫৬ ্‌ চরকা-বুলেট-ব্যালট 


করা হুল বিধানসভায় সে কথা বলতে গিয়ে কিরণশহ্ছর রায় বললেন : ওর! সব 
বিশৃঙ্খল! স্ট্টি করতে চাইছে । উদ্দেস্ট হচ্ছে হিংসাত্মক কাজের মধ্য দিয়ে 
ক্ষমতা দখল কর । গ্রামের লোকর্দের বলছে আইন-শৃঙ্খল! ভাঙো, শ্রমিকদের 
বলছে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক আক্রমণ চালাও আর উৎপাদন ব্যাহত করে 
দাও। আর তারপরে তারা বেআইনী অস্ত্রশন্ত্র জোগাড় করে তাদের কাঙ্গের 
জন্য পশ্চিমবঙ্গকেই প্রথম তাদের কার্ধকলাপের কেন্দ্র করে তুলবে ।” 


কম্যুনিষ্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করার প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী ভাঃ রায়কে কী লিখেছিলেন 
তা” এই স্থযোগে উল্লেখ কর! যেতে পারে । | এঁ পার্টি শ্তাবোটাজ ও সস্ত্রাসবাদের 
যে কর্মস্থচী নিয়েছিল তা তিনি তার চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন । এই বিষয়টি 
নিয়ে অবশ্ত আলোচনা হয়েছিল দিল্লীতে, ১৯৪৯ সালের এপ্রিলে, মুখ্যমন্ত্রীদের 
সম্মেলনে । পার্টিটিকে নিধিদ্ধ করে দেওয়া হবে কি না! এ বিষয়ে তার মতামত 
দেশের সব মুখ্যমন্ত্রীদেরই তিনি লিখে জানিয়েছিলেন : “বিষয়টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা 
বিবেচনা করে দেখেছে এবং তাদের সামনে মৃথ্যমন্ত্রীদের মতামত পেশ করেছেন 
আমাদের উপ-প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রিদভ! এই মত প্রকাশ করেছেন যে ভারতীয় 
কম্যুনিষ্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করে দেওয়ার মতে! কোন পদক্ষেপ এই মুহূর্তে পরিহার 
করাই উচিত। সন্দেহ নেই ষে, কম্যুনিষ্ট পার্টি খুবই ক্ষতিকর কাজকর্ম করে 
বেড়াচ্ছে। এই সব কাজকর্ম খোলাখুলি বিদ্রোহের দিকে যাচ্ছে, শ্যাবোটাজ ও 
সন্ত্রাসবাদ ক্রমশই বাড়ছে । সেইজন্যই কী কেন্দ্রীয় সরকার কী প্রাঙ্গেশিক 
সরকার এঁ পার্টির সদন্তদ্ণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছে । পরিস্থিতি 
মোতাবেক এই ব্যবস্থ। চলতেও থাকবে । 


“সাধারণভাবে বলা যায়, নিষিদ্ধকরণ দিয়ে ঘেই সংগঠনকে কাবু করা হায় না 
যে সংগঠন অস্তরাল থেকে কাজ করে। নিষিদ্ধকরণের ফলে শ্যাবোটেজকারী 
ও সন্ত্রাসবাদীদের আদর্শবাদী দেশপ্রেমিকের মতো দেখাতে পারে ।” 


ভারতের প্রতি বদ্ধুভাবাঁপন্ন একজন মিশনারী চীনদেশ ভালো করে দেখে ঘুরে 
এসে নেহরুজীকে একটি উপভোগ্য চিঠি লেখেন ১৫ই মে তারিখে ঃ “বহু 
বুদ্ধিজীবির মনে প্রশ্ন জাগছিলো-_যে সব কারণে কুওমিপ্টীং-এর বর্তমান অবস্থা 
হয়েছে, তার মতে! অনেকগুলে! কারণে কংগ্রেসেরও কি সেই অবস্থা হবে? আর 
সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিষ্টরা এসে পড়ে ভারতে বিপ্লব পুরোপুরি শেষ করার চেষ্টা করবে? 
ক্ষমতার লিগ্ম। যখন আছে, তখন বিপ্লব আন্দোলন কি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলবে ? 


্চরকা-বুলেট-ব্যালট ৫1 
জনগণকে জমি ফিরিয়ে দেবার ব্যাপারে এই আন্দোলন কি গড়িমলি করবে? সর্ত 
নিয়ে টানাপোড়েনে খুব বেশী সময় কাটিয়ে দিয়ে? প্রতে;ক মুহূর্তেই এখন 
ফাম আছে) নিচুতলার কর্মচারীদের মধ্যে ষে ঘুষ আর দুর্নীতি চলছে, কংগ্রেস 
কি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সব কিছু সঙ্ধ করে যাবে? না কি চীনের 
কম্যনিষ্টদের মতো! ' নির্মমভাবে ছুর্নীতির দূলোচ্ছেদ্দ করবে? এ ছাড়াও আরও 
কথ! আছে। শিল্পক্ষেত্রে মুনাফ! ভাগ করে দেওয়ার নীতির উপর কংগ্রেস কি 
জোর দেবে? এই সব প্রশ্নের উত্তর কংগ্রেস যদি দৃঢ়তার সঙ্গে দিতে পারে ঠিক 
পথে গিয়ে, তাহলেই দেশকে বাচাতে পারবে কম্যুনিষ্টদের হাত থেকে ।” 


উনিশ 


১৯৪৮ সালের ২৬শে মার্চ কম্যুনিষ্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হল। 


কোন্‌ পটভূমিতে পার্টি নিষিদ্ধ হয়েছিল তা উপলব্ধি করতে হলে আমাদের অনেক 
এগিয়ে পিছিয়ে তৎকালীন ঘটনাসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত কর! প্রয়োজন হুবে। 
দেশ স্বাধীন হবার পর দেশের মানুষের মনে আশা জেগেছিল, শ্বাধীনতার অর্থ 
বুঝি হুঃখ-দারিদ্র, অভাব-বৈষম্য, নিপীড়ন-নির্ধাতন থেকে মাহ্ষের মুক্তি। 
পরাধীন থাকা! কালে দেশের মাচ্ছষ যে ছুবিসহ জীবন যন্ত্রণা ভোগ করেছে তার 
অবসান । কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর দেশের শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, 
মেহনতী মানুষ দেধল স্বাধীনতার দ্বাদ তেতে। | কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী তাদের 
অভাব ও নিপীড়ন থেকে মুক্তির জন্ত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দুর্বার সংগ্রাম 
সরু করল। কৃষকরা সংগ্রাম সুর করে তেভাগ! আন্দোলনের । শ্রমিকদের 
আন্দোলন ব্ূপায়িত তয় হুরতাঁল-ধর্মঘটে | ১৯৪৭ সালে হরতাল-ধর্মঘট- 
লকআউট-এ এক লক্ষ ষাট হাজার কাজের দ্দিন নষ্ট হয়েছিল। অর্থনৈতিক 
ফাবী নয়, রাজনৈতিক ফ্লাবীতে ধর্মঘট হয়েছিল ২১৬টি। ১৯৪৮ সালে এই 
হরতাল-ধর্মঘটের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। এই বছরের প্রথম দিকেই রাজটনতিক 
দাবীতে ধর্মঘট হয় ৪১৪টি। সরকার দমননীতির ট্রিম-রোলার চালিয়ে যেমন 
-ক্কষক আন্দোলন ভাঙ্গতে তৎপর হয়, তেমনই শ্রমিক আন্দোলন দমনে নান! পথ 
গ্রহণ কলে, বার একটি হল নিরাপত্তা! আইন । 


স্বর্ধীনতার আগে থেকেই রাজ্যব্যাপী যে কষক এবং শ্রমিক আন্দোলন সুরু হয় 


৪৮ চরকা-বুলেট-ব্যালট, 
এবং দেশ স্বাধীন হবার পরও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাঁয় তার চালিকাশক্তি ছিল, 
কম্যুনিষ্ট পার্টি ও তার রাজনীতি । 

কম্যুনিষ্ট পার্টির ছিতীয় পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায় ১৯৪৮ সালের? 
ফেব্রুয়ারী মাসের ২৮ তারিখ থেকে মার্চের ৬ তারিখ । ছু'বছর আগে থাকতেই 
তার রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি স্থরু হয়। পার্টি কংগ্রেসের আগে 
রাজ্য কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রাদেশিক সন্মেলন বসল ডেকার্স লেনে কম্যুনিষ্ট পার্টির 
দপ্তরের ছাদে । আগেই দেশভাগ হয়ে গেলেও পুরো বাংলার সমস্ত জেলার 
প্রতিনিধিরাই এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত 
হন ভাঃ রণেন পেন। সম্পাদক নির্বাচিত হলেন সরোজ মুখোপাধ্যায়, নিরঞ্জন 
সেন, সোমনাথ লাহিড়ী, নৃপেন চক্রব্তাঁ, ভবানী সেন, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী। 
১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ছিতীয় পার্টি কংগ্রেসের আগে বোস্বাইতে 
কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক বসে। সেই বৈঠকে বাংলার প্রতিনিধির! 
পার্টির নীতি পরিবঙতনের জন্য জোরদার দাবী তোলেন। বি টি রণদিভে 
বাংলার প্রতিনিধিদের দাবীর প্রতি জ্মর্থন জানান। কিন্ত পিসিযোশীও 
পি হন্দরাইয়া পার্টির নী'ত পরিবর্তনে অস্বীকার করেন। কমুনিষ্ট পার্টির মধ্যে 
ছুই বিপরীত লাইনের লড়াই সরু হয়। কলকাতায় মহ্মদ আলি পার্কে দ্বিতীয় 
পার্টি কংগ্রেস বখন অনুষ্ঠিত হয়, তখন পরিস্থিতি এমন ছিল যে, পার্টি কংগ্রেস 
বাবস্থাপনায় “রেডগার্ডএর পত্তন করতে হয়। এই রেভগার্ড-এর প্রধান ছিলেন 
গণেশ ঘোষ, অনস্ত মিং এবং ডাঃ নারায়ণ রায়। পার্ট কংগ্রেসে বিটি 
রণদিভে একটি দলিল পেশ করলেন। সেই দলিলে শোধনবাদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের ডাক দেওয়া হল এবং বর্তমান পার্টি লাইন শোধনবাদী লাইনে 
পরিচালিত হচ্ছে__এই তথ্য তুলে ধর! কল দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে পিসি 
যোশীকে সরিয়ে বি টি রণদিভে দলের সাধারণ সম্পাঙ্গক হলেন। এস এ ভাঙ্গে 
পলিটব্যুরোতে নিবাচিতই হতে পারলেন না। মুজফফর আহমেদ কেন্দ্রীয় 
কমিটিতে নির্বাচিত হলেন। কমুযনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হবার 
পর রূণদিতে যে লাইনে পার্টিকে পরিচালিত্ত করলেন তার পরিণতিতে 
রাজ্যব্যাপী কৃষক শ্রমিক আন্দোলন মারমুখী হয়ে উঠল। সরকার এই জঙ্গী এবং 
মারমুখী নীতিকেই সশক্ম সংগ্রামের দ্বার! ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত বলে কম্যুনিষ্ট 
পার্টিকে নিষিদ্ধ করল। 


পিসি যোশীর নী(তর বিরুদ্ধে রণদিভে নীতির জয় এবং তার পরিণতিক্ে- 


চরকা-বুলেট-ব্যালট ৫৯ 


কম্যুনিষ্ট পার্টির পথের লড়াইয়ে নামার মূলে ছিল পি সি যোশীর নীতির প্রতি- 
অনাস্থা । কম্যুনিষ্ট পার্টি কতৃক (যোশ-নীতির মূল্যায়ন হুল-_-যোশীর সন্ভপ্রাপ্ত 
স্বাধীনতাকে জমর্থন, নেহরুর মধ্যে তার প্রগতিশীলতার আবিষ্কার এবং নেহরু- 
স্তাতি দলকে সংস্কারবাদী পথে নিয়ে গিয়েছে । মার্কস্বাদ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। 
রণফিভের দলিল পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত হবার পর ওলট-পাঁলট শুধু পার্টি 
লাইনেরই' হুল নাঃ নেতৃত্বেরও হুল। সরকারের প্রচণ্ড দমননীতি এবং অনেক 
কম্যুনিষ্ট নেতার গ্রেপ্তার পার্টি নেতৃত্বের ওলট-পালটে সহায়ক হল। 


১৯৪৮ সালের ২৬শে মার্চ রেডিওর প্রভাতী ঘোষণায় বলা হল কম্যুনিষ্ই পাটি, 
পার্টির কমিউন, স্বাধীনতা পত্রিকা, রেডগার্ড অস্তর্ধাতমূলক কাজে িপ্ত। তাই 
এই সব সংগঠনগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হল। পুলিশ গ্রেপ্তার করল 
মুজফফর আহমেদ, আব্দুল মোমিন, জ্যোতি বঙ্থ, বিশ্বনাথ মুখাজী, আস্ষিকা 
চক্রবর্তী প্রমুখকে । পুলিশের বেড়াজাল এড়িয়ে আত্মগোপন করলেন রণেন 
মেল, ভবানী এসন, সোমনাথ লাহিড়ী, ভূপেশ গুপ্ত। গণেশ পোঁষ, মহণ্মদ 
ইসমাইল, মনোরঞ্জন রায়, সরোজ মুখোপ*প্যায় এবং প্রমোদ দাশগুঞ। 

পুলিশ ৮নং ডেকার্গ লেনে মাঝরাত্রিতে হানা ছিল এবং সকলকেই গঠেপ্তার করল ।' 
প্রমোদ দাশগুপ্ত ডেকার্স লেনের বাড়িতেই থাকতেন । তার বিকছ্ধেও গ্রেপ্তারী 
পরোয়ানা ছিল। ডেকার্স লেনে পুলিশী হানার সময় প্রমোদ দাশগুপু লুঙ্গ পরে 
গেঞজি গায়ে প্রেসের কর্মীদের সঙ্গে ঠাঁদের কাজ তদারক করছিলেন। তল্লামী 
শেষে পুলিশ হাক দিল: প্রমোদ দাশগুপ্ত কে? পুলিশের ধারণা ছিল 
মাঝরাত্রিতে হান দিয়ে তার সকলকেই ধরে ফেলেছে এবং ধুতদের মধ্যে 
প্রমোদ দাশধও আছেন । শেষ পর্যন্ত পুলিশ দেখল, তাদের তালিকা মতে! 
৪৯ জনকে তারা পেয়েছে । একজপণকে পায়শি4 প্রমোদ দাশগুপ্তকে ন! পেকে 
পুলিশ অফিসাররা বেশ হতাশ হয়ে পড়ে এবং কিছুটা ক্ষিপ্তও হয়। সবধলকে 
হলঘরে লাইন করে দাড় করিয়ে রেখে পুলিশ বাড়ির একতলা, ফ্োতপা, 
তিনতলা! জব আঁতিপাঁত করে খুঁজলো । কোথায়ও পাওয়া গেল না প্রমোদ 
দাশগুঞুকে | পুলিশ এক সময় আবিষ্ষার করল পায়খানার দরজা! ভেজালে। 
দরজা খুলল। ভেতরে কেউ নেই। শুধু গরার্দবিহীন হয়ে জানলাটি খোলা 
রয়েছে । লুজি পরে বিড়ি মৃথে প্রমোদ দ্বাশগুপ্ত উধাও হয়ে গেছেন। পুলিশ 
ঘণ্টা দেড়েক ধরে বাড়িটা তল্লানী করেছে। ততক্ষপে তিনি হয়ত কলকাতার, 
আর এক প্রান্তে পৌঁছে গেছেন। | 
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আত্মগোপন করলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত ।' আর তিনি গ্রমোদ দাশগুধ্ শন। 
তিনি হলেন হরিনাথ । আরম্ত হল প্রমোদ দাশগুপ্তের আর এক জীবন । এ 
জীবন হরিনাথের জীবন । 


এই সময়ের কথা বলতে গিয়ে সরোজ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, “চরম বামপন্থী 
হুটকারিতার যুগে নির্বাচিত প্রাদেশিক কমিটি ভেজে দিযে নৃপেন চক্রব তখ, 
ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, মহম্মদ ইসমাইল্‌ প্রমুখ সাতজনকে নিয়ে মনোনীত প্রাদেশিক 
কমিটি হল। আমর! সবাই গোপন কেন্দ্রে চলে গেছি। কাকাবাবুসহ সাত- 
শতাধিক কর্মী বিভিন্ন জেলে বিনা! বিচারে বন্দী। প্রমোদবাবু হরিনাথ নামে 
কমরেড আব্দ,ল হালিমের সঙ্গে ফিয়ার্স লেনের এক গোপন কেন্দ্রে । গোলামকে 
( অরুণ রায়) নিয়ে আমরা ( জ্যোতি বন্থ, নিরগঁন সেন ) এদের সঙ্গে প্রায়ই 
দেখা করতাম । আলোচনার সময় রণেন সেনও থাকতেন ।” 


সরোঞজ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতি বন্গ থাকতেন মহাজাতি সদনের পেছনে একটা 
জায়গায়। সেখান থেকে একদিন যখন ফিয়ার্স লেনের দিকে যাচ্ছিলেন তখন 
পুলিশের হাতে জ্যোতিবাবু, নিরঞ্জন সেন ধরা পড়ে যান। কমু!নিষ্ট পার্টির 
নেতৃত্বে এলে বি টি রণদিতে শুধু ষে পশ্চিমবাংলার প্রীর্দেশিক কমিটি ভেঙে দিযে 
আযাভহুক কমিটি গঠন করলেন তাই নয়, পার্টিকে পরিচালিত করলেন নতুন পথে, 
যে পথকে সরোজ মূখোপাধ্যায় হছটকারী পথ বলেছেন। পার্টির মধ্যে মতাদর্শগত 
বিরোধ অনেক আগে থেকেই স্থরু হয়েছিল। সেই বিরোধের মৃল প্রশ্ন ছিল 
পার্টি চলবে কোন পথে? রাশিয়ান ওয়ে না “চায়না ওয়ে? একদলের 
বক্তব্য হ'ল: পবুর্জোয়াবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্রব আমাদের পথ"; অপর 
দলের বক্তব্য হলঃ 'বুর্জোয়াবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবের অবস্থা এখনও 
আসেনি; আমাদের লড়তে হবে সাআজ্যবাদ্দ 'ও সামস্তবাদের বিরুদ্ধে এবং 
প্রয়োজনে জাতীয় বুর্জোয়াদের সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহণ করতে হু'বে। 
যছিও দ্লেব মধ্যে দুই মতের লড়াইয়ের এটাই একমাত্র কথ! নয়, আরও অনেক 
তাৎক্ষণিক কারণ ছিল। কিন্তু এই লড়াইয়ে সাময়িকভাবে হলেও “চায়না 
ওয়ে-র প্দিকরাই জয়ী হলেন এবং “চাঁয়ন1 ওয়ে'তেই সংগ্রামের ডাক দিলেন । 
অর্থাৎ এই সংগ্রামের মূলশক্তি হল কৃষক এবং মৃলকেন্দ্র হল গ্রাম। এই আদলেই 
সংগ্রাম সর হল। যে জংগ্রামে হুষ্টি হল কাকদ্বীপ-তেলেজনার। যে সংগ্রামের 
শিবির গড়ে উঠেছিল গ্রামে গ্রামে। ঘে সংগ্রামে সরকার আতঙ্কিত হয়ে 
উঠেছিল ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু হয়েছে বলে। সেই লড়াই প্রতিরোধে 
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কম্যনিষ্ট পার্টকে এবং তার শাখা! সংগঠনগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা! করল । 
পার্ট বেআইনী ঘোষিত হবার পর ধরা পড়লেন ছুই মত ও পথের নেতারাই । 
“রাশিয়ান ওয়ে-র সমর্থকরা আত্মগোপন করে দলের হটকারী লাইনের বিরুদ্ধে 
লড়াই সুরু করলেন । দ্বিমুখী লড়াই । যেমন সরকারের বিরুদ্ধে, তেমনই দলের 
আভ্যন্তরীণ লড়াইয়ে হটকারী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে । আরও বেশী তৎপর ছিলেন 
“চায়না ওয়ে'-র নেতারা । তারা শহরে এবং গ্রামে ছড়িয়ে পড়লেন । শহরে 
এই নেতাদের উদ্চোগ ছিল ধর্মঘটের মধা দিয়ে শ্রমিক শ্রেনীকে লড়াইতে 
নামানো । গ্রামে ছিল ফসলভাগের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কষকদের সংঘর্ষের 
পথে নিয়ে আসা । এই ফসল ভাগের আন্দোলনই “তেভাগ। আন্দোলন” নাঁমে 
খ্যাত | "চায়ন! ওয়েব নেতার কার্দের দলের ভিম্নপথ্ের নেতাদের বিরুদ্ধে 
লড়াইয়েও যে পিছ পা ছিলেন না দে কথা উল্লেখ করলে সত্যের অপলাপ হবে । 
হটকারী লাইনের নেতা ও তাদের অন্গামীর্দের কাছে বিরুদ্ধ লাইকের নেতা ও 
কর্মীর! নিগৃহীত হয়েছেন । 


ভারতবর্ষে পরশাসন ও শোষণের বিরদ্ধে সংগ্রাম সু হয়েছিল প্রায় জমান্তরালে। 
পর-শীসন অর্থাৎ বিদ্েনী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ধাপে ধাপে পরিবতিত হয়েছে 
এবং একই পরিবর্তন ঘটেছে শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে । পবশাসনের বিরুদ্ধে 
অর্থাৎ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে চিহ্নিত শক্র ছিল ইংরেজ, ডাচ, দিনেমার, 
পর্তুগীজ আর দেশীয় রাজামহারাজারাঁ। শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে চিহ্নিত 
শত্রু ছিল জমিদার, জোতদার আর মহাজন । বিদেশী শাসনের ধিরুদ্ধে অগ্রণী 
ভূমিকা নেন দেশের আলোকপ্রাণ্চ শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা । কাদের পাশে এসে 
দাড়িয়েছে কষক, শ্রমিক, ছাত্র যুবরা । শোষণের বিরুদ্ধে অংগ্রামে নেতৃত্ব দেন 
গ্রামের কৃষক, আধিয়ার, ক্ষেতমজুর । এই সংগ্রাম-ষখন গতিবেগ পেয়েছে তখন 
বুদ্ধিজীবী এবং যুব-ছাত্রর। কৃষকদের পাশে এসে দাড়িয়েছে । 


কষিপ্রধান দেশ ভারতবর্ষ । শতকরা! ৮* জন মানুষই গ্রামে বাস করে। বিদেশী 
শাসনের প্রতিদ্ভু হিসাবে গ্রামের শোষকরা ছিল ইংরেজেরই অন্থগ্রহপুষ্ত এবং 
কপাধন্ত । ক্ষেত্র বিশেষে বিদেশী শাসকদের অত্যাচারকেও গ্রামীন শোষকদের 
অত্যাচার হার মানিয়েছিল। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের পাশে 
ষেমন কৃষক, শ্রমিক এসে কাধ মেলায় শ্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য, গ্রামীন শোষণ ' 
ও অত্যাচারের বিরুদ্ধেও কৃষক সংগ্রামের পাশে এসে দীড়ায় রাজনীতিষ্সচেতন 
বুদ্ধিজীবীর! । বাংলার চল্লিশের দশক ছিল এমনই এক মেলবন্ধনের কাল। 


কুড়ি 


১৯৪২ থেকে ১৯৪৭ সাল ছিল ইংরেজশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাষে উত্তাল। 
বিয়ালিশ-এ “ভারত ছাড়ো” আন্দোলন ভারতের অভ্যন্তরে যে গণজাগরণের 
সৃষ্টি করে, ভারতের বাইরে নেতাজী স্থভাষচন্দ্র বস্থার আজাদ হিন্দ. ফৌজ সেই 
জাগরণে নতুন গতিবেগ এনে দেয়। আজাদ হিন্দ, ফৌজ ভারতে প্রবেশ করে 
মুক্তি আন্দোলনের এক নতুন কালপর্বে। ১৯৪৬ সালে ভারত যেন এক বারুদের 
স্ুপ। আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি আন্দোলন, রূসিদ আলি দিবস, নৌশ্বিদ্রোহ, 
হরতাল, ধর্মঘট _-সব মিলিয়ে ভারতবর্ষ উত্তাল। ১৯শে জুলাই তারিখে ভাক ও 
তার বিভাগের ধর্মঘট ভারতের গণ আন্দোলনের ক্ষেত্রে নতুন গতির সঙশর 
করল। এই সময় এই ধর্মঘটকে উপলক্ষ করে ইংরেজ সরকারের অতি বিশ্বস্ত 
এক মুখপাত্র লিখেছিল “ধর্মঘটের ঢেউ বহুদূর ছড়িয়ে গেছে । তা'র মধ্যে এসেছে 
কলকারখানা, ওয়ার্কসপ, প্রেদ, অফিস, ব্যাঙ্ক, চুল, ওয়াটার ওয়ার্কস, পাওয়ার 
হাঁউস, রেলওয়ে বাঁস, এমন কি জব্কারী বিভাগগুলি পর্যস্ত। এর চাইতেও 
বড় কথ! এই যে, এট! গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়তে স্ন্ক করেছে । জীবিত বর্তমান 
প্রজন্মের স্বৃতিতে এই সর্বগ্রথম শোনা যাচ্ছে যে কৃষি মজুররা তাদের দাবী না 
মেনে নিলে জমিদারদের জন্য কাজ করতে অস্বীকার করছে ।” (ইস্টার্ন ইকনমিস্ট, 
২৬শে জুলাই )। 


হ্যা। জঅঠিকভাঁবেই সংবাদপত্রের রিপোর্ট-এ ধরা পড়েছিল, কৃষিমজুররা তাদের 
প্াবী মেনে না নিলে জমিদারের জন্ত কাজ করতে অস্বীকার করছে । পশ্চিম 
বাংলার কৃষকর্দের সঙ্গে শহরের আন্দোলনের যোগস্থত্র হিসাবে কলকাতায় বেশ 
কয়েকটি সম্মেলন অনুষ্টিত হয়। যদিও এই সম্মেলনগুলি ছিল মুলত দুভিক্ষ ও 
মন্বস্তরের পরবর্তাঁ অবস্থায় কুষকর্দের পুনবাসনের প্রশ্নে। বাংলায় কৃষকদের 
আন্দোলন ও সংগঠনের পুরোভাগে ছিল কৃষক সভা । অবশ্ত কৃষক সভা। এই 
পরিস্থিতি সম্পর্কে খুব সচেতন ছিল বলে মনে হয় না। এই অম্পর্কে আবছুক্স! 
ব্ুন্থল তার “কৃষক সভার ইতিহাস" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 


“এই সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার “আই-এন-এ দিবস (নভেম্বর 
১৯৪৫) ও রসিদ আলি দিবস (ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬ ) উপলক্ষে বিপুল কেন্দ্রীভূত 
গণতান্ত্রিক শক্তি উত্ভীল অভিযানের মধা দিয়ে আত্মপ্রীকাঁশ করেছিল! তার 


ভরকা-বুলেট-ব্যালট ডগ 


পরই বোশ্বাইয়ে নৌ-বিদ্রোছ ও তার পেছনের ব্যাপক জনসমর্থন একেবারে বৃটিশ 
শক্তিকে মূল ধরে টান দিয়েছিল। এমন কি কংগ্রেদ ও লীগের নেতৃত্বকে পর্যন্ত 
হতভম্ব ও আতঙ্কিত করে তুলেছিল। 


“কিন্তু পরিস্থিতির যখন এই বিক্ষোরণের অবস্থা তখনপ্রাদেশিক কৃষক সভার নেতৃত্ব 
বুঝতে ভুল করেছিলেন; তারা ঠিক মতো! ধরতে পারেন নি, এর সংগ্রামী গুরুত্ব 
কতখানি । এই ব্যর্থতা প্রকাশ পেয়েছিল ২১শে থেকে ২৪শে মে খুলন! জেলার 
মৌভোগে তার নবম সম্মেসনের অধিবেশনে । এই সম্মেলন কৃষকদের নিকট 
কোনরকম সংগ্রামের আহ্বান ঘোষণা করেনি ।” 


কিন্ত আগেই নালিতাবাড়ী সম্মেলন (১৯৪৩) ভাগচাধী আন্দোলনের কর্ম- 
্থচীতে বলেছিল, উৎপন্ন ফসলের তিনভাগের একভাগ মান্র মালিককে দেওয়া 
হবে। ১৯৪* সালে ভূমিরাজন্ব কমিশন স্থপারিশ করেছিল, বর্গাদারদের প্রজ। 
হিসাবে গণ্য কর' হোক এবং জোতদার ফদলের অর্ধেকের পরিবর্তে এক- 
তৃতীয়াংশ পাবে । কিন্তু নালিতাবাড়ী সম্মেলন চলাঁকালেই দেশ দুভিক্ষের 
কবলে পড়ে । এই ছুভিক্ষে রাঁজ্যের প্রায় ৫* লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায় । এদের 
বেশীর ভাগই হুল কৃষক ও ক্ষেতমজুর। ছুণ্ভিক্ষ কবলিত অঞ্চলে কৃষকরা প্রান 
ক্ষণ কোটি টাকা মূল্যের চাষের জমি জোশ্দারদের কাছে বিক্রি করে দিতে বাধ্য 
হয়। রাজ্যের কৃষক জনসমষ্টির পাচ শতাংশ তাদের পুরো জমি বিক্রি করে 
ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়। এগারো শতাংশ কৃষক তাদের জমি আংশিক বিক্রি 
করে দেয় । বাংলার মন্বম্তরের পরে একদিকে লক্ষ লক্ষ চাষী জমিহার! হয়, অপর 
দিকে, ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে পাজ্যের জোতঙ্গার এবং মজজুত্দাররা 
'আরও বেশী জমির মালিক, আরও বেশী ধনীতে পরিণত হয়। 


১৯৪৬ সালে রাজ্যের জোতদার এবং জমিঙগারর! ব্যাপকভাবে কষকদের জমি 
থেকে উচ্ছেদ সুর করে। কৃষক সভাঙু প্রতিরোধ আন্দোলনে নামে । এই বছর 
নভেম্বর মাসে কৃষকসভা তেভাগা আন্দোলনের ডাক দেয়। মৌভোগ ও পাজিয়! 
সম্মেলনের আহ্বান দীর্ঘদিন পরে রূপায়িত হয়। কমবেশী ১৯টি জেলায় এই 
"আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে । পুলিশও ব্যাপকভাবে আন্দোলন দমনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। 
জেলায় জেলায় গুলি চলে । নিধিচারে সংঘটিত হয় লুঠ, গৃহদাহ, নারীধর্ষণ ও 
গ্রেপ্তার । গুলি চলল জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর, ঠুমো নিয়া, 
হাপুরে । রংপুর মৈমনপিংহ সহ অনেক জেলায় অনেক স্থানে । দিনাজপুর 'জেলায় 
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পুলিশের গুলিতে নিহত হুল সত্তর জন কৃষক গ্রেপ্তার হল দ্বেড়ছাজার। বাংলার 
প্রধানমন্ত্রী স্থরাবনদী সাহেব ১৯৪৭ সালে ২৮শে ফেব্রুয়ারী বিধানসভায় প্রশ্নত্ত এক 
বিবৃতিতে স্বীকার করলেন যে একমাত্র খাঁপুর গ্রামেই একশো রাউগ্ড গুলি 
চালিয়ে কুড়িজনকে হত্যা করা হয়েছে। খাপুর গুলি চালনার ঘটন! সারাদেশে 
দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে । তেভাগা আন্দোলন তীত্র গতিবেগ সঞ্চারিত 
হয়ে ছড়িয়ে পড়ে জেলায় জেলায়। সংঘর্ষ সুরু হয় কৃষকের সঙ্গে জোতদারের, 
কৃষকের সঙ্গে পুলিশের । 


১৯৪৬ সাল। সাম্প্রদায়িকতার হুলাহলে জর্জরিত বাঁংল1। কিন্তু তেভাগ! 
আন্দোলনের প্রভাব ধে সব জেলাতে পড়েছিল সেখানে কোন দাঙ্গ! হয়নি) 
দাঙ্গ! হয়েছে সেই সব জেলাতে যেখানে কৃষক আন্দোলনের কোঁন গ্রভাব ছিল 
না। এক অসাধারণ ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলন হুল তেভাগার লড়াই । তেভাগার 
আন্দোলনই একমাত্র আন্দোলন যে আন্দোলনে শ্রেণীভিত্তিক দাবীতে বিভিন্ন 
সম্প্রদ্দায় এক্যবন্ধ হয়েছিল । দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ এবং 
যশোহরে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেন মুললমান, নমশূদ্র, রাজবংশী, হাজং ও 
সীওতাল কৃষকরা । এই আন্দোলনে ক্ষেতমজ্রদের প্রত্/ক্ষভাবে কিছু পাওয়ার 
ছিল না। কিন্তু তারাও এসে দ্লাড়ালো ব্গাদারদের পাশে । ছাজ্র ও যুব 
আন্দোলনের নেতারাও শহর থেকে গ্রামের কৃষকের পাশে গিয়ে দাড়িয়েছিল। 
ক্লুষক মহিলাদের অংশগ্রহণ এই তেভাগ! আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট) । 
ভারতের কোন আন্দোলনে এত মহিল! শহীদ হয়নি। 


কৃষকদের মধ্যে এই তেভাগার আন্দোলন এমন উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল ষে 
তেভাগা ছাড়া তাদের জীবনে আর কোন কিছুই কাম্য ছিল না। খাঁপুরে 
পুলিশের গুলিতে আহত কৃষকদের বানুরখঘাট হাসপাতালে নিয়ে আস! হুল। 
একজন মুমুযু' ক্লুষক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছিল। সেই অবস্থায় ভাক্তারবাবু 
সেই মৃত্পথযাত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন : বাড়ির লোকদের দেখতে চায় কি না; 
একটু জল খেতে চাঁয় কি না। মৃত্যুপথযাত্রী আধিয়ার কৃধক সেই মূহুর্তে কোন 
কিছুই চায়নি । ভাক্তারবাবুর সব প্রশ্নের উত্তরে ক্ষীণ কণ্ঠে জীবনের শেষ কথ! সে 
উচ্চারণ করে গেল £ “তেভাগা চাই ॥ 


এই তেভাগা আন্দোলন, ক্লবক আন্দোলন এবং কমুনিষ্ট পার্টির গড়ে ঞঠার : 
আন্দোলন বাংলাদেশে অভিন্ন। কমুানিষ্ট পার্টির রাজনীতি তেভাগার 
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আন্দোলনকে সংগ্রামী রূপ দিয়ে স্বাধীনতাম্পূর্ব এবং স্বাধীনত!ন্উত্তর রাজ্য 
সরকারের বুকে কীপুনি ধরিয়ে দিয়েছিল । চরকার রাজনীতি শেষ হয়ে যখন 
ব্যালটের রাজনীতি প্রসারিত হচ্ছে, তখন তেভাগা! আন্দোলনের মধ্য দিয়ে চমক 
ছিল বুলেটের রাজনীতি । 


এবার গ্রামে গ্রামে তেভাগ! আন্দোলনের কিছু কিছু ছবি তুলে ধরা হ'ল। 


একুশ 


আগুনের অক্ষরে লেখা কাকদ্বীপ। সারা বাংলায় পাচ বছর ধরে যে তেভাগা 
আন্দোলন চলেছিল, চাষী ও ক্ষেতমজুরদের সেই অভূতপূর্ব সংগ্রামে জেগে 
উঠেছিল পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহ জেলার হাজং এলাকা! থেকে দক্ষিণ বাংলার 
কাকত্বীপ। মৈমনসিংহ, যশোহর, খুলনা, দিনাজপুর, রংপুর, হুগলী, জলপাইগুড়ি, 
মালদহ এবং ২৪ পরগণার কৃষকদের রত্তসাত সংগ্রাম বিশ্বের যে কোন দেশের 
ত্বাধীনত। সংগ্রামের জঙ্গে তুলনীয় । বিশ্বের স্বাধীনত! সংগ্রামের ইতিহাসে 
চিরম্ছরণীয় অধ্যায় হিসাবে যুক্ত থাকার যোগ্য । বাংলার কৃষকরা দেশী বিদেশী 
বুর্জোয়া জমিদার গোঠীর ঠ্যাঙ্গারে বাহিনী এবং সত্সকারের পূর্ণ সামরিক বাহিনীর 
বিরদ্ধে ষে ভাবে সংগ্রাম করে প্রাণ দিয়েছে, মেই সাহস, বীরত্ব এবং আত্মত্যাগে 
উজ্জল এই মৃত্যুহীন মানুষেরা পৃথিবীর যে কোন দেশের গণসংগ্রামের মহান 
বীরদের সমমর্ধাঙ্গা লাভের যোগ্য । এই সংগ্রামের শিক্ষা ভবিষ্যত সংগ্রামের 
পথনির্দেশ হবে। 


এই সংগ্রামে সত্রীমা-বোনেরাঁও কেউ পিছিয়ে থাকেনি। তারাও তাদের বীর 
স্বামী, সন্তান ও ভাইদের পাশে দাড়িয়ে অকাতরে প্রাণ দিয়েছে 


তেভাগা আন্দোলনের মাধ্যমে কাঁকীপ তথ! দক্ষিণ বাংলার কৃষক সংগ্রাম সুরু 
হয় ১৯৪৬ সালে । পীঁচবছর এই জংগ্রাম চলেছিল । কাকন্ীপের লয়ালগড় বা. 
লালগড় হয়ে উঠেছিল প্রধান রণক্ষেক্জ। চন্দনপিড়ির চাষী-ম! অহল্যা, চাষীবীর 
অশ্বিনী দাস, গণেশ ভূঁইয়া, নীলকণ্ঠ, সুধীর, হরেন, নগেন দলুই, মনি ধাড়া এবং 
চাষী-বোন সরোজিনী, বাতাঁসী, উত্তমী প্রভৃতির নির্ভীক আত্মদান অমর করে 
রেখেছে কাকথীপের কৃষ্চঞ্চ। সংগ্রামের ইতিহাস। অমর হয়েছে বুধাখালি, 
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চম্দনপিড়ি, ভাঙর, সোনারপুর । বঙ্গোপসাগয়ের মৃথে কয়েকটি দ্বীপের সমষ্টি 
কাকঘীপ। তখন যোগাযোগের একমাত্র বাহন ছিল নৌকা । এখানকার 
বিস্তৃত একটি অঞ্চল এখনও সংরক্ষিত বনভূমি । বন্ শুয়োর, বাঘ, হরিণ আঁর 
নানাধরনের পাখিদের বাসভূমি। কলকাতা থেকে দুরত্ব যছিও পঞ্চাশ-বাট 
মাইলের বেশী নয়। কিন্ত সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা ন থাকায় ত্রিশের দশকে ও 
এখানে মধ্যবুগীয় সমাজ-ব্যবস্থ। চালু ছিল। 


কলকাতা থেকে ভায়মণ্ড হারবার বা লক্ষমীকাস্তপুর। সেখান থেকে নৌকায় বা 
পায়ে হেঁটে পচিশ-ভ্রিশ মাইল পথ অতিঞম করে কাকদ্বীপ। কাকদ্ীপের শেষ 
প্রান্তে, দক্ষিণে ফ্রেজারগঞ্জ ও পুর্বে বুড়োবুড়িতট বঙ্গোপসাগরে মিশেছে । এই 
পচিশ-ভ্রিশ মাইল পথ অতিক্রম করতে কয়েকবারই কর্দমাক্ত নদী পার হতে 
হত। ভাটার সময় পায়ে ছেটে নদী পার হতে গিয়ে অনেকেই কুমীরের 
খোরাক হয়েছে । খুনে ও ভাকাতর! এখানে এসে নিরাপদে গা ঢাক! দিত। 
একমাত্র সহায়-সম্বলহীন লোক ছাড়া বসবাসের জন্ত এই এলাকায় আসতে কেউ 
রাজী হত না। 

জনবসতি করার উদ্দেশ্তে ইংরেজ সরকার এখানকার লাটদারদের মধ্যে নামমাত্র 
খাজনায় বড় বড় থণ্ডে ভাগ করে জমি বণ্টন করে দেয়। লাঁটদার নাম নিয়ে 
বুটিশ সরকারের সহায়তায় ক্রমশ জেঁকে বসল এক শোষক গোষ্ঠী । মেদিনীপুর 
ও ২৪ পরগণার হাজার হাজার নিঃসহায় নিঃসম্বল চাষী-ক্ষেতমজুরকে জমিদাররা 
ইংরেজ সরকারের প্ররোচনায় জমি থেকে উচ্ছেদ করল। লটিদারদের ছারা 
প্রলুব্ধ হয়ে তার! ছুটে এল স্থন্দরবনে । লাটদারদের কাছ থেকে চড়া সুদে খণ 
নিয়ে বন্য, হিংস্র জন্তর সঙ্গে লড়াই করে শত শত প্রাণের বিনিময়ে তার! 
হুদ্দরবনের মাঁটিকে করে তুলল চাষোপযোগী, শল্তগ্তামল | সুন্দর জমিতে ফলল 
সোনার ফসল। কিন্তু সেই ফসল পুরোপুরি চাধীর ঘরে উঠলন1। লাটফাররা 
তাদের শ্বরূপ ধারণ করল। সমস্ত প্রতিশ্রুতি জলাঞ্ুলি দিয়ে চাঁধীকে জমির স্বত্ব 
তে! ছিলই না, তাদের বাস্ব-ভিটেকেও লাঁটের খাস বলে ঘোষণা করল। মিথ্যা 
মামলায় ফাঁদল্‌ নিরপরাধ চাষী । অন্যের জমিতে দিন-মজুরী করে জীবিক! নির্বাহ 
করতে লাগল । ক্ষেতমজুর হয়ে গেল তারা । 


এই লাটদাঁর বা জোতদাররা এখানকার স্থায়ী বাঁপিন্দ! ছিলনা | তারা স্বল্প বেতনে . 
নায়েব, গোমত্ত! নিয়োগ করত। এই নায়েব গ্বোষজ্তারা আবার ভাগচাবী 
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"নিয়োগ করে ধান বা খাজন!। আদায়ের জালে আটকে কৃষকর্গের সর্বন্ধ শোষণ 
করত । এরাই ছিল এই অঞ্চলের শোষক । গ্রামের ঝগড়া, রাহাজানি, খুন 
ইত্যার্গি ষেকোন ব্যাপারে এদের রায়ই ছিল শেষ কথ।। ভাঁগচাষীরা ত। মানতে 
বাধ্য থাকত । শোষণ ও নির্ধাতনে এদের ভুড়ি ছিলনা । নারীর সতীত্ব নিয়ে 
“ছিনিমিনি খেল! এদের নিত্যদিনের ব্যাপার ছিল । যেনে না! নিলে গৃহস্থকে লাট 
ত্যাগ করতে হত । ভাগে এক বিঘ! জমি পেতে হলে ভাগচাষীকে সেলামী দিতে 
হত ১* থেকে ৫* টাকা । এমন কি স্ত্রী ও যুবতী মেয়ের ইজ্জৎ পর্বস্ত। ক্রমে 
ক্রমে সুন্দরবনের তথ। কাকছীপের অধিকাংশ মানুষই হারালে! তাদের জমি, 
ভিটেমাঁটি। বিক্রি কর্পল স্ত্রী কন্তাকে। হারালে। সংসার । হারালে! মন্তুয্যত্ব ৷ 
নিজেদের সম্মান বাচাতে অনেক ম। বোন হল আত্মঘাঁতিনী | 


কাকদ্বীপের বিরাট বনাঞ্চল চাষোপয়োগী হবার পর সস্তায় জমির আশায় দলে 
'ন্বলে লোক আসতে সুর করল। এদের শতকরা ৮* জনই মেদিনীপুর থেকে 
আগত । কাঁকছ্বীপের অধিবাসীদের জমির চাষবাসের জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে 
জোগাড় কর! হয়েছিল । সামাজিক বন্ধন যে টকু গড়ে উঠেছিল তা এই ভাবেই । 
বংশান্ুক্রমিক কোন যোগন্ত্র ছিল না। শ্রেণী সংগ্রামের সময় শোষিত শ্রেণীর 
বন্ধন্ই তাদের একজ্রিত করতো বশেষ সাহায্য করেছিল । 


'জোতদার লাটদার তথা ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর এই ধরনের অমাঙুষিক অত্যাচার 
কোন সুস্থ মানুষের পক্ষেই বেশাদদিন সহ করার কথা নয়। কাকন্বীপের ষানুষও 
সম্ধ করলন! । তারাও অবশেষে মরিয়া হয়ে উঠল । বহু লাটদার, জোতদার, 
নায়েব, ম্যানেজার আর বকশীকে খুন করে অতাচারের প্রতিশোধ নিল। 
নিজেদের লোককে চাধীর্দের হাতে বেপরোয়া খুন হতে দেখে জোতদারর! ভোল 
পালটালো। কিছু চাষীকে জমি ও নুযোগ-হথবিধা "দেওয়া সু করল। এই 
ভাবেই জন্ম নিল আর একটা পরগাছ! দালালের দল। চক্দার, গাতিদার, 
জোতদার, মহাজন আর ধনী চাষী । লাটদারদের বিশ্বস্ত তৃত্য। এদের সাহায্যে 
লাটদ্দাররা কাঁকদ্বীপের হাজার হাজার মান্ষের মধ্যে বিভেদ সৃস্টি করে তাদের 
"ুবল করে রাখল । 


১৯৪৬ সালে তেভাগা আন্দোলনের কষেক বছর আগে কাকঘীপ ও সাগরের 
উপর দিয়ে এক প্রচণ্ড ঘুণিঝড় বয়ে যায়। সেই সঙ্গে সুরু হয় ভয়ঙ্কর বন্তা 
“ভেসে বায় চন্দনপি ড়ি, লয়ালগঞ্জ, বুধাখালি প্রভৃতি অঞ্চল। বাড়ি ঘর, গর্ণবাছুর 


৬৮. চরকা"বুলেট-ব্যালট- 


ধ্বংস হয়। বছলোঁকের প্রাণহানি ঘটে । ১৯৪৩ সালের মন্বস্তরের পর এই বন্য! 1 

চাধীর৷ সর্বস্বান্ত । বন্যার পর কাকন্ীপের মাটিতে আবার দেখা দিল ভুতিক্ষের 
করাল ছাঁয়া। বাঁচতে হলে টাকা চাই। শকুনের মতো মহাজনর! এগিয়ে এল 

কাকন্ধীপে চাষীক্ষের খণ দেবার জন্য । টিপসই দিয়ে ষে চাষী একবার তাদের কাছ. 
থেকে খপ নিল, মহাজনের কাছ থেকে কোনদিনও তারা অব্যাহতি পায়নি ৷ 
এক মন খেসারীর বদলে পাঁচ মন ধানের দলিল লিখে দিতে হল। শুধুমাত্র 
তিনখানা কাপড়ের বিনিময়ে পাচ থেকে সাত বিদ্বা জমির কবাঁলা। শেষ পর্যস্ত 

এই কবালারও কোন মূল্য রইল না। দু এক মন ধানের আশায় অনেক চাষী 
এক ব! দেড় বছরের জন্ত ক্রীতদাস হল। এক মন ধানের বিনিময়ে অনেক 

ভুর্ভাগিনী মা বাঁজির পর রাত দেহের বিনিময়ে সন্তানদের জীবন রক্ষার চেষ্টা 

করল। শত শত বিঘা! জমির মালিক লাটদ্দার শয়্তানর! কাকমীপের চাষীর বরকত 

নিংড়ে গড়ে তুলল তাদের জন্য এক রামরাজ্য 


এই জময়েই স্থানীয় বুধাধালির যতীন মাইতির সাহায্যে রিলিফ বণ্টন ও কৃষক 
সমিতি গঠন কর! হয় এবং সেই সঙ্গে কাকতীপে তেভাগ! আন্দোলনের প্রথম বীজ 


উপ্ত হয়। 


১৯৪৬ সাল। দুভিক্ষের সময়ে কাকদ্বীপের চাষীদের “রিলিফ দিতে এসে লাল 
ঝাণ্ডা তথা কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্মীরা তাদের বোঝাতে লাগলেন যে এই ভয়ন্কর 
শোষণ, উৎপীড়ন আর ছুতিক্ষের কবল থেকে বাচতে হলে চাষীদের শোষক ও 
শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়তে হবে । কাকদ্বীপের সমস্ত চাষী মন প্রাণ দিয়ে লাল 
ঝাগার এই ডাক শুনল। সাড়া দিল। মস্ত চাষী কৃষকশ্সমিতির সভ্য হবে 
দ্লবন্ধ সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করল। মিলিত কণ্ঠে আওয়াজ উঠল : «ফসলের 
তিনভাগ চাই ক্ষেতমজুররা দাবী তুলল ওদের মঞ্জুরী বুখির ৷ বাধা দিল 
জোতঙ্ার গোষ্ঠী । নুরু হয়ে গেল চাষীদের তেভাগার সংগ্রাম । বুধাখালি 
থেকে সুরু হয়ে, পার্বতী ধেবারলাট, ফটিকপুর, উকিলের লাটে ছড়িয়ে পড়ল এই 
অংগ্রাম। 

চাষীদের মধ্যে ক্ষেতমজুররাই জব চাইতে জঙ্গী। তারাই হল এই সংগ্রামের 
প্রস্তুত নেত!! হাজার হাজার চাষী লাঠি আর কান্ডে নিয়ে মাঠে নামল। তিন 
ভাগ নয়, পুরো ফসলই তাদের ঘরে তুলল !| ক্ষেতমজুরদের মঙ্জুরী বেড়ে হল... 
ছিগুণপ। ক্ষেতমন্জুর আর বর্গাচাধীর আনন্দের বজ্রনিনাদে শোষকগেষ্ির বুক- 


"রকা-বুলেট-ব্যালট ৬৯ 
কেঁপে উঠল। জোতদার আর লাটদ্ারদের অনেকেই পালিয়ে গেল। তার 
জমিজমা দখল করে নিল চাষীরা । এইভাবেই লয়ালগড় আর বুধাখালিতে 
ক্ষেতমজুর আর চাষীর! তাদের কতৃত্ধ কায়েম করল! জংগ্রাম-কমিটি ভূমিহীনঙ্গের 
ভূমিদীন করল। ক্রমে ক্রমে ক্ষেতমজুরছের প্রায় সব সমন্তারই সমাধান হল। 
প্রতিবছর বর্গার্দার উচ্ছেদ বন্ধ হল ভাগচাষীদের লাঠির জোরে । লয়ালগড় 
'রীপাস্তরিত হুল লালগড়ে। 


বাইশ 


ইংরেজ তখনও ভারত ছাড়েনি । জজসাছেব আর ম্যাজিষ্রেটরাই তখন চাধীদের 
ঘণ্ডমুণ্ডের কর্তা । কাকছীপের লাটদার-জোতদারের দল নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার 
জন্য ইংরাজের শরণাপন্ন হল। সংগ্রামের চেহারা দেখে শাসকরা তখন চোখে 
অন্ধকার দেখছিল! তাদের নির্দেশে এচ বিরাট সশস্ঘ পুলিশ বাহিনী মুহূর্তের 
মধ্যে ছেয়ে ফেলল কাকন্বীপের বিস্তীর্ণ এলাকা । পুলিশের ক্যাম্প বসল লালগড়, 
চন্দনপিড়ি, রাজনগর, বুধাখালি এবং অন্তান্ত বহ্ুস্থানে। লালগড়ের ক্যাম্পে 
বসানো হ'ল বেতার প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র। 


গ্রামগ্ুলির নিরীহ চাষীদের উপর পুলিশের অকথ্য অত্যাচার শুরু হল। ঘরবাড়ি 
ভাঙ্গলো । টাকা-পয়ল! লুঠ হ'ল। চাষীদের মূল্যবান জীবন বলি হ'ল। মেয়েরাও 
এই পশুদের পাশবিক অত্যাচারের হাত থেকে নিস্তার পেল না। লালগড়ের 
গিরীশ মণ্ডলের ছয় মাপের শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে পশুর! আছড়ে মেরে ফেলল। 
একের নিধিচার গুলির মুখে প্রাণ দিল যোল জন নিরীহ চাষী । বিনা বিচারে 
আটক হল আরও পাচশে। জন। 

ইংরেজ সরকার যনে করেছিল বন্দুকের নলে চাষীদের এই সংগ্রাম তার! ব্যর্থ 
করে দেবে। কিন্ত তাদের সেই ধারণাকে স্ুল প্রমাণিত করে এই বর্বরতার 
বিরুদ্ধে বাঘের মতো গর্জে উঠল লালগড় এবং সার! কাকহীপের সমস্ত মানুষ । 
তার! বুঝেছিল এই পশুদের হাত থেকে মেয়েদের ইজ্জৎ্ জমিজমা, ঘরবাড়ি 
বাচাতে হলে আস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র চাই। তাঁরা বুঝেছিল, ঘে কোন ল্য দিযে 
এই অত্যাঁচার ও অস্ষিীরকে রম্ধতে হবে। 


এুকিদ্ধ তার জন্ত চাই সংগঠন । গ্রামে গ্রামে নারী-পুরুষ, যুব-বৃদ্ধ চর 


৭ চরকাঁশ্বুলেট-ব্যালট 


তৈরি হল সংগঠন। একেবারে যুতবসংগঠন। পুলিশের উপর নজর বরখিতে. 
তৈরি হ'ল এক অতন্ত্ প্রহরীর দল। এদের সংকেত পেলেই হাজার হাজার, 
মেয়ে-পুকুষ পুলিশকে ঘিরে ফেলত। তাদের প্রতিহত করত। বন্দীদের ছিনিয়ে 
নিত। পুলিশের বন্দুকের বিরুদ্ধে দুরপালার অস্ত্র চাই। তৈরি হল তীর ধনুক । 
গ্রামের প্রতিটি মানুষ তীর ছোড়া শিখে নিল। এই প্রস্তরতিপ্ সংঘবদ্ধ সংগ্রামের: 
পটভূমি রচনা করল । 


১৯৪৮"এর শভেম্বর । ক্ষেতে সোনার ফসল! চাষীর্দের মনে আনন্দের গোলা! । 
অন্ত্দিকে কংগ্রেস নেতা! আর কংগ্রেস সরকারের দ্বারোগার মধ্যে এই ধান 
নিয়েই চলছে গোপন ষড়যন্্। চাষীরাও অতীত অভিজ্ঞতায় বুঝে নিয়েছে যে 
এই ধান তাদের ঘরে তুলতে হ'লে হয়ত বা আরও এক কঠিন সংগ্রামের 
মুখোমুখি হ'তে হবে। তারাও হাত গুটিয়ে বসে ছিল না। 


৬ই নভেম্বর ভোরে একসঙ্গে নয়টি বোট-এ প্রায় পাঁচশে! সশস্ত্র পুলিশ কাকন্বীপে 
এসে নমিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই সব কটি অংগ্রাম কেন্দ্রের উপর আক্রমণ স্থুরু করে 
দিল। চাষীর্দের মনোবল ভাঙ্গতে প্রথমেই তাদের কুঁড়েঘরগুলি ভেঙ্গে গুড়িয়ে 
দিল। মেয়েদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাল। 


৩*শে ডিসেম্বর সশস্ত্র পুলিশের চোখের সামনে হাজরাঁঘেরির ধান পাঁচশে! চাষী- 
যোদ্ধা তাদের নিজেদের ঘরে তুলল। সাতশো বিঘা চকের প্রতিটি ধান উঠল 
সংগ্রামী বীর চাষীদের ঘরে । 


লালগড়ে চাষীদের লাল ঝাপ্ডা নিয়ে শোভাঘাত্রার উপর অতকফিত আক্রমণ হানল 
পুলিশ । চাষী ও পুলিশের তীব্র খণ্ডযুদ্ধে পুলিশদল তূমিশয্য নিল! চাষীবা 
বীরদর্পে ফিরে এল নিজেদের ঘরে। লালগড় ছুর্ভেছ্চ জেনে কাকত্বীগের অন্ত 
অঞ্চলের দিকে ধাবিত হল পুলিশ দূল। এইভাবে আড়াইশ! কষক*মযুষিত 
পাঁচ হাজার বিঘার বিস্তীর্ণ অঞ্চল শক্রমুক্ত হ'ল । 


১,ই আগস্ট, ১৯৪৯ সাল। মেয়ে-পুরুষের সম্মিলিত এক অভায় সংগ্রাম কমিটি- 
ঘোষণ! করল: উদ্ধার করা জমি নিজেদের যধ্যে ভাগম্বাটোয়ারা করে নেবে ! 
সবাই হবে জমির মালিক; সরকারের আইন-আদালত তার! মানবে না। 
জনগণই হবে বিচারক । তাদের জীবন ও জমি বাচাতে প্রাণ পর্যন্ত রিতা 
দেবে! 
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১৯৪৯ সালের ১৮ই আগন্ট রাধানগর মৌজার উপর জশস্ত এ আক্রমণ ও 
ব্যর্থ হ'ল সংগ্রামী লালগড়ের দেড়শো জনের রণনৈপুণ্যে। শুধু তাই নয়, 
জোতদার কুঞ্জ ্লাতরা ও কংগ্রেস পাণ্ডাদের আতাতে লালগড় পুনরাঁক্রমণের 
গভীর চক্রাস্তও ব্যর্থ হল চাষী যোছাদের কর্তব্যনিষ্টা ও তৎপরতায় । পরদিন 
নর্দীর জলে পাওয়া গেল কুঞ্জ সীতরা আর তার দ্েহরক্ষীর মৃতদেহ । এই 
ঘটনায় পুলিশ আর গুণ্ডারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। তাদের আর ছিতীয়বার লালগড় 
আক্রমণ করা হল না। লালগড়ের চাষীর! তাদের আসন প্রতিষ্ঠিত করল 
লালগড়ে। 


তেইশ 


কাকন্বীপের ছোট গ্রাম চন্দনপিড়ি। কিন্ত বীরতপূর্ণ সংগ্রাম ও বিপ্লবী চেতনায় 
এই গ্রাম কোন অংশেই ছোট নয়। ১৯৪৬ সালে তেভাগার দাবী নিযে 
কাকঘীণে যখন প্রথম মৃক্তিসংগ্রাম স্থরু হয় তখন থেকেই চন্দনপি ড়ির শতাধিক 
ক্ষেতমজুর আর ভাগচাষী সরু করে তাদের সংগ্রাম । তার পরিণতিও লাল 
গড়ের মতো যুক্ত-অঞ্চল প্রতিষ্ঠার দিকে যায়। লাঠি, বল্পম আর তীর ধনুক 
ছুঁড়ে তারা পরেশ দ্বাস, বাইচরণ, বসন্ত প্রভৃতি জোতদারের কাছ থেকে ছিনিয়ে 
নিল তাদের চাষের জমি, ঘরবাঁড়ি ইত্যা্দি। কাছারী থেকে তাদের দলিল 
দষ্তাবেজ পুড়িয়ে দিয়ে চাষীরা কার্ধত তাদের দাসত্বের বন্ধন ছিন্ন করল 1 । 


চাষীদের লাঠির ভয়ে জোতদার-মহাজনরা সাময়িকভাবে পালিয়ে গেলেও তাঁর 
যে চাষীদের ফিরে পাওয়া জমি-জম1 শান্তিতে ভোগ্র করতে দেবে না, চাষীদের 
প্রিয় নেতা গজেন মালী, অশ্বিনী দাস, গণেশ ভূঁইয়া-রা তা' ভাল করেই 
জানতেন । তাই পরবর্তী সংগ্রামের প্রস্ততিপর্ব হিসাবে প্রত্যেকটি' চাষী, মা- 
ভাই-বোনদের এক একটি মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে শিক্ষিত করে তুললেন। গ্রাম” 
রক্ষার দায়িত্ব নিল দ্বেচ্ছাসেবকবাহিনী । | 


একদিন হঠাৎ চন্দনপিড়ি আক্রাস্ত হল। একটি রাইফেলধারী দল দিয়ে 
কাকদ্বীপের দ্ারোগ! চন্দনপিড়ির ঘাটে নৌকা ভেড়ালে। মুহূর্তে সংকেতধবনি 
ছড়িয়ে পড়ল চক্দনপিখড়র আকাশে বাতাসে! চোখের নিমেষে স্ষেছাসেবক- 
বাহিনী চায়দিক থেকে শত্রুদের ঘিরে ফেলল। চাষীদের সংগ্রামী তৎপরত। ও 


পৈই | চ়কা-বুলেট-ব্য্িট 
ভয়ঙ্কর মৃতি দেখে প্রমাদ গুনল প্রায় ৪৫ জন সশস্ত্র পুলিশ। ক্ষমা ভিক্ষা করে 
সে যা! তার! প্রাণে বাচল। দারোগা! নাকে খত দিয়ে রেহাই পেল। 


কিন্ত পরঙ্িনই আঁবার আক্রান্ত হল চন্দনপিঁড়ি। এবার সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে 
গুর্থা সৈম্ত । কয়েক ভাগে ভাগ হয়ে তারা আক্রমণের রণকৌশল রচন! করল । 
শ্বেচ্ছাসেবকবাহিনীও তৎপরতার সঙ্গে চার দিক দিয়ে শত্রুকে ঘিরে ফেলে আক্রমণ 
চালাতে এগিয়ে এল । সুরু হল লড়াই । 


অশ্বিনী দাস খবর পেলেন, শত্রুরা মেয়েদের উপর অত্যাচার করছে । ফোলজন 
স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে তিনি ঘটনাস্থলে ছুটে গেলেন । দেখলেন তারই বাড়িতে 
ঢুকে শত্রর। মেয়েদের অপমান করতে উদ্যত । মেয়েরা মরণপণ করে শক্র- 
£সন্তের আক্রমণ প্রতিহত করছে । শক্রুর! সংখ্যাক্স ছত্রিশ। তাদের সাহায্য 
করছে কাছারীর নায়েব এবং কংগ্রেস নেতা বক্সী, বসস্ত ও পরেশ দাস। ছত্রিশ 
জন সশগ্্র পুলিশ ও গুর্থা সৈন্যের বিরুদ্ধে চোদ্দটি কৃষক মেয়ের সংগ্রাম । কারও 
তাতে বটি, কারও হাতে ঝাঁটা, কারও হাতে ব! দাও । গর্ভবতী অহল্যার হাতে 
কাটার প্রচণ্ড এক ঘ! খেয়ে পরেশ দ্বাস পুলিশের পেছনে গিয়ে মুখ লুকালো! । 
সরোজিনী হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে' একটি গ্র্থ| সৈন্যের বন্দুকের নল হাতে চেপে 
ধরল! উর্বশী ও বাতাসী দায়ের কোপ বসিয়ে ছিল পুলিশের গায়ে । 


অশ্বিনী দাসের স্বেচ্ছ(সেবক বাহিনীর ষোল জনের হাতে ছিল লাঠি, বর্শা আর 
তীর-ধন্থক ৷ মুখে লালবাগ্ার জয়ধ্বনি । মনে শত্রু নিপাতের শানিত প্রতিজ্ঞা । 
মেয়েদের প্রায় প্রত্যেকেই তখন রক্তন্নাত। অশ্বনী ও তার দলের লোকেরা 
আর স্থির থাকতে পারলনা ৷ বাঁপিয়ে পড়ল শত্রুদের উপর। বাঁকে বাঁকে তীর 
ছুঁড়ে তাদের পর়্ুদত্ত করল । বর্শার আঘাতে ধরাশায়ী করল কয়েকটি পুলিশকে । 
আহত হুল পুলিশ আর গুর্থার দল। অশ্বিনী দাসের এই রণনুতিতে ভীত ও 
সন্ত্রস্ত হল কংগ্রেসী পাণ্ডা পরেশ ও বসস্ত। ভয় পেয়ে গেল পুলিশ আর গর্থ! 
সৈন্তরাও। আশ্বিনীর হাত থেকে রেহাই নেই দেখে আরশ্বনীকে গুলি করল। 
গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ক অশ্বিনী দেখল বাঁতাপীর উপর আক্রমণে উদ্যত এক গুর্থা সৈন্য । 
সেই অবস্থাতেই অশ্বিনী লাঠির আঘাত হানল 1 গুর্থাটির মাথা ফেটে চৌচির 
হয়ে গেল । আর নয়। এক সঙ্গে শত্রুর কুড়িটি রাইফল গর্জে উঠল । অশ্বিনী 
সমন্ত দেহ বীঝরা হয়ে গেল। একট! গুলি লাগল মাথার । প্রাপহীন' দেহ লুটিয়ে 
পড়ল মাটিতে । সেই প্রাণহীন দেহের উপর বীপিয়ে পড়ল।আর.একটি গ্রর্থা ইসৈক্ত. 
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সঙ্গীনের ঘায়ে অশ্থিনীর বুকখান! চিরে ফেলল। অন্তপ্দিকে উল একাই একটি 
রাইফেলধারী পুলিশের লঙ্গে লড়াই করে যাঁচ্ছিল। উত্তমীর দাও-এর আঘাতে 
পুলিশের হাত দ্বিখত্তিত। অপর এক পুলিশ উততমীর বুকে সঙ্গীন বসাতে যেতেই 
গজেন ভূঁইয্স! তার সড়কির আঘাতে পুলিশটির দেহ এ-ফোঁড় ও-ফোড় করে 
দিল। অপর এক পুলিশ গজেনের বুক লক্ষ্য করে গুলি চালালো । গুলির 
আঘাতে গজেন মাটিতে পড়ে গেল। মরবার আগে সেই. পুলিশটার টু'টি টিপে 
ধরে তাকে নিয়েই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ কযীল! ফ্বারোগা দেবেন ধর পুলিশদের 
হুকুম দিচ্ছিল। আহত অবস্থায় উত্তমী আর বাতালী ছা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল 
তার উপর। কিন্তু পুলিশের আঘাতে লুটিয়ে পড়ল তারা । বোন সরোজিনী তাই 
অখ্বিনীর মৃতদেহটি বয়ে নিয়ে যাঁচ্ছিল। গ্র্থ। সৈন্ের গুলিতে সেও লুটিয়ে পড়ল 
মাটিতে । এবার অশ্বিনীর মুতদেহ বুকে তুলে নিল সাত আট মাসের গতবতী 
অহল্যা। শক্ররা তার তলপেটে গুলি করল। আর এক পণ্ু তলপেট চিরে দিল 
সঙ্গীনের আঘাতে । নিন্তন্ধ অহল্যা মাটিতে পড়ে গেল, কিন্তু আবার উঠে দাড়াল 
অশ্বিনীর মৃতদেহ উদ্ধারের চেষ্টায়। কিগ্ড অজন্্ রক্তপাতে ছুর্বল অহ্ল্যা-ম। 
মাটিতে শয্যা নিল । 


বিধান রায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেস সরকারের পুলিশ ও মিলিটারির গুলি 
ও সঙ্গীনের আঘাতে প্রাণ দিল বীরমাত! অহুল্যা । জন্ম-লগ্নের পূর্বেই মৃত্যু হল 
তার গর্ভস্থ সম্তানের। সেই অজাত সন্তানের আত্মা বেন আজ প্রতিবাদ-মুখর । 
সেই প্রতিবাদ ধ্বনিত আকাশে বাতাসে । শোষণ, মাতৃহত্যা শিশুহত্যার 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পরার আহ্বান । সেই আহ্বানেই' বুঝি সাড়া! দিল 
নকশালবাড়ি থেকে সোনারপুর পর্বস্ত অজশ্স অসংখ্য সংগ্রামী ভাগচাষী ও 
ক্ষেতমজুর। এগিয়ে এল নতুন প্রেরণায় উদ্দীপিত হয়ে! পশ্তশক্তির বিরুদ্ধে 
মরণপণ লড়াইয়ে প্রাণ দিল সরোজিনী, উত্তমা, বাতাগপী আর অহ্ল্যা-মা। প্রাপ 
দিল অশ্বিনী, গজেন । তবু চাষীরা হতোস্তম হয়নি! মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করেছে 
' পিশু-শভ্ির বিরুদ্ধে । প্রায় সকলেই আহত । সেদিকে লক্ষ্য নেই কারও । শেষ 
ব্ুক্তবিদ্দু দিয়েও তার! এই ভ্রাতৃহত্যা ও মাতৃহত্যা, ভত্নীহত্যা ও শিশুহত্যার 
প্রতিশোধে বন্ধপরিকর। বীর কৃষকের রক্তে রাজা হল অশ্বিনীর বাড়ির অঙ্গন ও 
খানের ক্ষেত। শ্বেচ্ছাসেবকদের কয়েকজন বিসর্জন দিল তাদের অমূল্য প্রাণ । 
খনেকে গুরুতর আর্ত হল। গ্ির্থা পশুর! সঙ্গীনে গেথে টেনে গিয়ে €গল বত 
“অর্ধযৃত দেহগুলি। 


৭৪ চরকা-বুলেট-ব্যালট” 
সংবাদ পৌঁছল নদীর অপর পারে লালগড়ে। নদী পার হয়ে এল একশোর মত্ত" 
স্বেচ্ছাসেবক, জয়ধ্বনি তুলল তার আকাশে বাতাসে । সেই জয়ধ্বনি শুনে, 
প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেল পুলিশ আর গুর্থা সৈম্ত । ন্বেচ্ছাসেবকরা। মিলিত' 

সিদ্ধান্ত নিল কৃষক হত্যার প্রতিশোধ তার! নেবে। ঘোষণ। করল ছুই কংগ্রেসী, 

পাণ্ড পরেশ দ্বাস ও বসস্তের মৃত্যু দণ্ড। 


পরদিন সকালেই পাঁচশো গুর্থা সৈম্ত নিয়ে চন্দনপিড়িতে উপস্থিত হুল পুলিশ" 
কমিশনার এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট । সদস্তে ঘোষণ! করল চন্দনপি ডিকে কামানের 
গোলায় উড়িয়ে দেবে। স্থুরু হল পুলিশের তাগুব । চন্দনপিড়িতে ১৪৪ ধার! 
জারি হল। বনু তরুণ, তরুণী, বৃদ্ধ গ্রেপ্তার হলেন। গনেশ দাস প্রমুখ নেতারা 

আত্মগোপন করলেন। 

কিন্ত বেল! দশটায় সবাইকে সচকিত করে . ৪৪ ধার! ভঙ্গ হল। মৃতদেহগুলিকে 

বহন করে নিয়ে এল এক বিরাট শোকধান্্রার মিছিল। অহল্যাঁম! আর অশ্থিনীর 
মৃতদেহ ঢেকে দেওয়া হয়েছে লাল কাপড়ে । সেই বিরাট শোকষাত্রার মিছিলকে 
আক্রমণ করার সাহস পুলিশ-মিলিটারির হলনা! । জনতার ইস্পাত-কঠিন দৃঢ়তার ' 
মুখে ব্যর্থ হল ১৪৪ ধারা । ' সভা অনুষ্ঠিত হল। সেই সভায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত 

কর! হ'ল হত্যাকাণ্ডের নেতা পরেশ এবং বসম্তকে। কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবককে 

নিযুক্ত কর! হল এই দণ্ড কার্ধকরী করার জন্ত 


কয়েকদিন পরেই নদীতে ভাসমান পরেশ ও বসম্ভের মৃতদেহ দেখতে পাওয়া 
গেল। পাঁচশে' গুধ সৈন্যের আগমন সম্ভাবন্ণকে উপেক্ষা করে এবং ১৪৪ 

ধারাকে দ্বিতীয়বার ভঙ্গ করে চন্দনপিড়ির লোক এসে ভিড় জমালো! এই দুই 

নরপশুর কুকীত্তির চরম ও পরম পরিণতি পত্যক্ষ করতে। 

পাঁচশে। সৈন্যের বর্বর আক্রমণ সুরু হল। ছ্বীপটিকে কামানের গোলায় উড়িয়ে 

না দিলেও তাঁর৷ প্রতিটি চাঁধীর ঘর-সংসার ভেলে তছনছ করল। নারীধর্ষণ ও 

অগ্নিসংযোগের বীভৎস নজির স্ষ্টি করল। দশদ্দিন ধরে চলল এই অত্যাচার । 

পুরুষহীন গ্রামে রইল শুধু মেয়েরা । তারাই রুখে দাড়াল এই অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে । 

গ্রামের পুরুষর্দের ধরে নিয়ে যাবার পর দ্বভাবতই প্রথম দিকে মেয়ের! কিছুটা 
দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মাত্র কয়েকদিনের জন্য । গোপনে তা 

নিজেদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলল । গোপন-সংকেত স্থির করল। পুলিশের” 


চরক'-বুলেট-ব্যালট প্‌ 
চোখ এড়িয়ে লালগড়ের নেতার্দের সঙ্গে ফোগাযধোগও স্থাপন করল। লালগড় 
থেকে এল বন্ত্রহীনের বন্ত, ক্ষুধার্তের ধান্ । এল অন্ত্শপ্্ পুলিশ আর গুধর্ণসৈত্তের 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দীড়াবাঁর জন্য । মহিলা-বাহিনীঝ পরিচালিকা রূপে 
এগিয়ে এল এক মুসলমানের বৌ। স্বামী ফেরার। মেয়েদের মান-সম্মান রক্ষা 
করতে, লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিতে বোরখা ছেড়ে হাতে তুলে নিল শানিত অস্ত । 


গ্রামে শাস্তি প্রচারের নামে কংগ্রেসের পোষা গুগাবাহিনী দল বেধে বেরোতো। 
রাত্রিবেলা। ন্থযোগ পেলেই অত্যাচার করত যুবতী মেয়েদের উপর। একটি 
মেয়ের ইজ্জৎ রক্ষা করতে একটি £মহিল! দল বটির আঘাতে খতম করল ছুই" 
গুগডাকে ৷ বন্ধ হুল গুগাদের "শাস্তি প্রচার? । মেয়েদের সাহসে সাহসী হয়ে 
বৃদ্ধরাও এদের দলে যোগ দিল। এরা শপথ নিল ঃ উত্তমী, বাতাসী, সরোজিনী: 
অশ্বিনীর রক্তমাখা ধান অন্তত: একটি আঁটিও ঘরে তুলবে । 


গুর্থ সৈন্স আর পুলিশ প্রহরাকে অগ্রাহ করে মাত্র কুড়িটি মেয়ের একটি দল 
একদিন সকালে মাঠে নামল । তাদের শক্ত হাতে ধরা কাস্তের ফলাগুলি 
হুর্যালোকে ঝলসে উঠল। গ্র্থা আর পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিক! নিতে বাধ্য 
হল। প্রতিটি মেয়ের হাতে উঠল এক আটি|করে ধান! সার্থক হুল রক্তপাত, 
আর জীবন দ্রান| মেয়েদের জয়োললাস ছড়িয়ে পড়ল দ্বিকর্দিগন্তে। প্রতিজ্ঞ! 
মতো! ধাঁন কেটে তার! ঘরে তুলেছে । এবার ঘরে অনাহারে মরলেও তাদের 
দুখ নেই। 


এই ঘটনায় পুকিশের বড়কর্তা আর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট দুশ্চিন্তায় পড়ল। তারা 
বুঝল গজেন মালী ও অন্তান্ত আত্মগোপনকারী নেতাদের সাহায্যেই মেয়েদের, 
এই ছুঃসাহসিক কাজ সম্ভব হয়েছে। এই নেতাদের ধরতে না পারলে চদ্দনপিড়ির 
সংগ্রামকে স্তব্ধ করা যাবে না । প্রথমে গ্রামের লোকদের উপর অত্যাচার করে: 
নেতাদের খোজ পাবার চেষ্টা হ'ল । তাতে ফল না হওয়ায় তাদের জগ্ত গোপন 
জাল পাতা হল । যোগাযোগ রক্ষার জন্য নেতার! রাত্রে চলাফের! করতেন। 
সেই অবস্থায় একদিন &রাজে নদীপথে পুলিশের হাতে ধর! পড়লেন চাষীনেত। 
গজেন মালী। পর পর আরও কয়েকজন নেতা! ঈধরা পড়লেন। নেতাদের ধরা 
পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঘরে পশুদের অত্যাচার শুরু হল। চন্দনপিড়ির সংগ্রাম; 
স্তিমিত হয়ে এল। ৯ 


শতসহল্র বীর ও বীরা্নার রক্ত ও আত্মত্যাগে উজ্জল এই চন্দনপিড়ির: 


৬ চরকা-বুলেট-ব্যালট 
সংগ্রামের পর বু বছর কেটে গিয়েছে । কাকহীপের মানুষ নদীপথে যাবার 


সময় চন্দনপিড়ির ঘাটে নৌকা বেঁধে অশ্বিনী-ভাই আর অহল্যা-মা+র স্বৃতির 
প্রতি শ্রদ্ধা জানায় । 


চ বিবশ 


বাংলাদেশের রুষক সংগ্রামের ইতিহাসে লালগড় ও চন্দনপিড়ির পরই বুধাখালির 
স্থান। লালগড় ও চন্দনপিড়ির মতোই বুধাখালি একটি মৌজা । ১৯৪৭ সালের 
মাঝামাঝি লালগড়ের ডাক বুধাধালির ভাগচাষাঁদেরও চঞ্চল করে তুলেছিল। 
এই' বছরই চাষবাসের প্রথম দিকে ছোটখাট সংগ্রাম স্থুরু হয়ে গিয়েছিল । ক্রমে 
সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ইস্পাতের মতো কঠিন হয়ে উঠল ভাগচাষীদের সাহস 
আর সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা । 


১৫ই ডিসেম্বর । নিজেদের জগিতে ধান কাটতে গেল বুধাঁধালির সব ভাগচাষী । 
অদুরে অপেক্ষমান আঠারোজন রাইফেলধারী পুলিশ । সঙ্গে জোতদারদের দল 
আর কংগ্রেস জেবাদল। হঠাৎ তারা ঝবীপিয়ে পড়ল ভাগচাষীদ্দের উপর। 
ধানের বোঝা মাথায় নিয়ে ঘরে ফিরছিল দশ-এগারে! বছরের একটি ছেলে । 
নির্মম প্রহারে তার মাথা ফাটল । মাথা-নাক-মুখ দিয়ে অঝোরে রক্ত পড়তে 
লাগল । এই বর্বর আক্রমণে ক্ষিপ্ত হয়ে লাণি-দা-বল্লম প্রভৃতি অন্তর নিয়ে প্রায় 
তিন-চারশো মেয়ে পুরুষ সশস্ত্র পুলিশদের চারিদিক থেকে ঘিরে ধরল। সুরু 
হয়ে গেল বুধাখালির কবকম্সংগ্রাম । 

চাষী-বৌ পাখী ছেলেকে রক্ষা করতে গর্ভবতী অবস্থায় এগিয়ে এসেছিল পুলিশের 
সামনে । একটি পুলিশ অতকিতে বন্দুকের বাট দিয়ে আঘাত হানল পাখীর 
পেটে । আর্তনাদ করে রক্তাক্ত দেহ নিয়ে পেট চেপে শুয়ে পড়ল পাখী। 
সেখানেই ভার গর্ভপাত হুল। 

এই দৃশ্টে স্ত্ীপুরুষ নিবিশেষে চাষীদের মাথায় রক্ত চড়ে গেল! মরিয়া হয়ে 
লাঠি আর বল্লমের আঘাতে অনেককে জখম করল । নিজেরাও অক্ষত রইল না। 
এই ঘটনায় বুধাখালিতে আগুন জলল প্রতিটি মেয়ে ও পুরুষের ঝুকে । সভা! ডেকে 
শত্রুদের গ্রতি চরম আঘাত হানবার পরিকল্পন। পাকা হল। গ্রামের জোয়ানদের 
নিয়ে ভি ভিন্ন দল হল। মেয়েদের নিয়েও একটি পৃথক দল হছল। 


চরকা-বুলেট-ব্যালট ৭৭”. 
কিন্ত তাদের প্রস্তুত হবার আঁগেই শক্ররা আঘাত হেনে বসল। চারজন, 
অফিসারের নেতৃত্বে পঞ্চাশজন পুলিশ ও সেবাদলের গুগডারা ১৩ই ডিস্ম্বের রাত 
একটায় গ্রামের উপর হঠাৎ আঘাত হানল | চাষীর! তৈরি হবার সময় পায়নি । 
নেতাদের বাড়িতে অমাহ্ুধিক অত্যাচার নুরু হল। গবুস্ত! হালদার, বিহারী, 
শিবু মণ্ডল, নদ্দপতি; হরিশ মণ্ডল প্রভৃতি চাষীদের ঘরবাড়ি তারা! ভেজে দিল। 
গুগ্ডাদের প্রচণ্ড প্রহারে অনেকেই সং! হারালে । ছুঃটি চাষী-বৌ গুগডাদের . 
পাশবিক অত্যাচারের শিকার হল । 


ক্রোধে ফেটে পড়ল বুধাখালির চাষীরা । পরিকল্পন! মতো তাদের কাজ তারা: 
হুর করে দিল। অস্ত্র সংগ্রহ হল! প্রহরা বসল গ্রামের চতুর্দিকে । মেতে- 
পুরুষ সবাই এবার তৈরী । 


চাষীদের বেপরোয়া প্রহারের ভয়ে গুগার! দলবদ্ধ ন। হয়ে রাস্তায় প1 বাড়াতো। 
না। ২২শে ডিসেম্বর সকালে জোতদারদের পাণ্ডা ভূষণপতি বর্শা হাতে থাক৷ 
সন্ধেও রাস্তার উপরে বারো-তেরে বছরের ছুটি কিশোরের আকম্মিক আক্রমণ ও 
বেদম প্রহ্ারে দিশাহারা হয়ে প্রাণভয়ে ছুটে পালালে! ! কিছু পরেই একদল 
পুলিশ নিয়ে ভূষণপতি ফিরে এল। ইতিমধ্যেই বড়র! তৈরি হয়ে গিয়েছে 
চারদিক থেকে পুলিশ গ্গলকে ঘিরে ফেলে আঘাতের পর আঘাত হেনে পুন 
করে ফেলল! শক্ররা' কোনক্রমে প্রাণ বাচিয়ে চম্পট দিল । জয়ের প্রথম ত্বাদ 
পেল বুধাথালির চাষীরা । 

পালাবার জময় এক চাষীকে রাস্তায় একা পেয়ে গুগ্ডার! তাদের ঘণণটিতে তাকে 
তুলে নিয়ে গেল। প্রায় পনেরো! জন গুণ্ডা তাদের হেনস্তার প্রতিশোধ তুলবার 
জন্য সারাদিন ধরে অকথ্য অত্যাচার চালালো! এই একটি লোকের উপর । কোন 
রকমে প্রাণে বেচে খাকলেও লোকটি চিরকালের মতে। পঙ্গু হয়ে গেল। 


পর পর এই ধরনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বুধাখালির সমন্ত মানুষ প্রতিশোধের 
শপথে কঠোর হয়ে উঠল। 

৩*শে ডিসেম্বর তিনশে! মেয়ে-পুরুষ মাঠে নামল । শত শত মন্‌ ধান কেটে, 
ভাগচাষীযর ঘরে তোল! হল। সেবাদ্দলের বাহিনী এবং পুলিশ বদ্ধ্যার 
অন্ধকারের প্রতীক্ষায় কাছেই ওত পেতে ছিল। এই সময় একাকী পথ দিযে 
যাচ্ছিলেন চাষীদের এক প্রিয় নেতা । তিনি পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন ।. 
কিন্ত তীর গ্রেপ্তারের ফথাএাধীর্গের চিৎকার করে জানিয়ে দিলেন। . 


স্৮ চরকা-বুলেট-ব্যালট 


স্শত শত চাষী মেয়ে-পুরুষ হাতিয়ার নিয্পে তাদের প্রিয় নেতাকে মুক্ত করতে 
এগিয়ে এল। প্রাণভয়ে পলায়মান পুলিশ বাহিনীকে ঘিরে ফেলল চাষী-জনত| । 
ছিনিয়ে আনল তা্ের প্রিয় নেতাকে । শিকার পালাতে দেখে পুলিশ বেপরোয়া 
“গুলিবর্ষণ করতে লাঁগল। পুলিশের সহযোগিতায় এগিয়ে এল কংগ্রেস-পাণ্ডা 
বিজয়মাধব। গুলিতে আহত হু*ল বছু লোক । সংকটাপন্ন অবস্থা হল নীলকণ্ঠ, 
স্ধীর ও স্থরেনের মতো চাষী নেতাদের । মরণাপন্ন এই তিন চাষী নেতার কাছ 
থেকে গোপন কথা বের করার জন্য অকথ্য নির্মম অত্যাচার চালালে! । ব্যর্থ 


হয়ে লা আর সঙীনের আদ্বাতে তাদের হত্যা করল । 


এর পরেও সংগ্রাম চলেছিল । চাষীর! তাদের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ 
'নিতে ছাড়েনি । গুণ্1 ও পুলিশ ছাড়াও বিহারী জানার মতে! কয়েকজন দ্লালাল 
চাষীদের গুপ্ত আক্রমণে প্রাণ দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত করেছে । 


আজকের বুধাখালির মানুষ আজও গভীর শ্রদ্ধায় বুধাখালির বীর সন্তান স্থধীর, 
স্থরেন আর নীলকণ্ঠের আত্মদ্ানের কাহিনী ম্মরণ করে। 


প্চিশ 

১৯৪৮ সালের শেষভাগে লালগড়ের সংগ্রামের ঝড় আছড়ে পড়ল ক্যানিং থানার 
সন্দেশখালি মৌজায়। 

এর কিছু পরেই সার! বাংলার ক্ষেতমজুর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ক্যানিং থানার 
৯০ জন ক্ষেতমজুর এই সম্মেলনে যোগদান করে। সন্দেশখালির প্রতিনিধিরা 
ছিল সংখ্যায় বেশী। সম্মেলন শেষে লালগড়ের আদর্শে উদ্দদ্ধ হয়ে তারা ফিরে 
এল । অবিলম্বে ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত থানায়ঃ মৌজায় । ডাক দিল সংগ্রামের | 
কৃষি বিপ্লবের মুক্তিযোদ্ধ! তারা, কংগ্রেস শাসনের নাগপাশ থেকে তারা মুক্ত 
করবেই তাদের এলাকা । খেয়ে পরে মানুষের মা! নিয়ে কেঁচে থাকার গ্থাষ্য 
অধিকার তাদের চাই। দিনিময়ে মৃত্যুকে বরণ করতেও তাদের ছ্িধা নেই। 
ক্যানিং থানার শত শত ক্ষেতমজুর তাদের মহাজনের কাছে টঁক। আর ধান 


চাইতে গিয়ে লাঞ্ছিত হয়ে শৃন্তহাতে ফিরে এসেছে । লতা-পাঁত। শামুক খেয়ে 
দ্বন কাটছে তাদের। সন্দেশখালির কুখ্যাত জোতদার রমানাথ চাখীক্কের ধান 


-রকা-বুলেট-ব্যালট ৭৯. 


দিয়ে সাহাষ্য করার পরিবর্তে লাঠিয়াল আর বন্দুকের ভয় দেখিয়ে তাদের 
বিতাড়িত করেছে। সন্দেশখালির বৃতুক্ষু চাষীর! সিদ্ধাস্ত নিল, ধানের গোলা! 
তার! দখল করবে ; সেই থান ঘরে ঘরে বপ্টন করে অগণিত মান্গষকে মৃত্যুর হাত 
থেকে বাচাবে। 

সংগ্রামের প্রথম দিনেই দখল করা ধানের গোলার প্রায় ছু'শো মন ধান 
সন্দেশখালির চাষীদের মধ্যে বপ্টন করে দেওয়া হ*ল। বহুদিন পর নিরয় মানুষ 
ভাতের স্বাদ পেল। উৎসাহিত হয়ে পরদিনই প্রায় ৪৫ জন ক্ষেতমজুর লুঠ 
করল জোতদার রমানাথের ধানের গোলা । মারমুখী ক্ষেতমজুরদের ভয়ে 
'ব্রমানাথ ও পুলিশবাহিনী সন্দেশখালি থেকে বিদায় নিল। 


এইভাবে প্রায় পাঁচশো মন ধান দখল কর! হল। তা” ব্টন করে দেওয়া হল 
গ্রামের অনাহারক্রিষ্ট মানষের মধ্যে । অঞ্চলের বড় জোতদার রমানাথের ছিল 
বিরাট মহাজনী কারবার। চাষী আর ক্ষেতমজ্ুররা রমানাথের কাছারী বাড়ি 
আক্রমণ করে সমস্ত কাগজপত্র আগুনে পুড়িয়ে দিল । রমানাথের লাঠিয়ালফের 
'হাঁতে একজন কৃষককর্মী আটক হয়। একশো জন মুক্তিযোদ্ধা! লাঠি আর 
বজ্সম নিয়ে লাঠিয়ালদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কুষককর্মীটিকে যুক্ত করে। 
'লাঠিয়ালরা পালিয়ে যাঁয়। খবর পেয়ে পুলিশবাঁহিনী ছুটে এল । ছু”শো জন 
ক্ষেতমজ্ভুর বন্দী হল । কিন্তু চাঁষীর্দের ধানের গোল! লুঠ কর! বন্ধ হল না। 


.সন্দেশখালির হুখদেয়ানি অঞ্চলের সব চাইতে বড় জোতদার দ্বারিক শর্মা ॥ 
হাজার হাজার মন ধানের মালিক সে। এ ছাড়াও গুদামে মজুত করা তেল, 
“চিনি, কাপড় ও অন্যান্য জিনিষ দিয়ে চলে দ্বারিকের চোরাকারবার । দাউদপুর, 
গারবেড়ে, স্থকদেয়ানি ও দুর্গামগ্ডপ থেকে প্রায় পাচশে! সশস্ত্র ক্ষেতমজুর লালবাগ 
তে নিষেে দ্বারিকের বাড়ি ও কাছারী ঘেরাও করল । সংগ্রামী জনতা তারিক 
“এবং তার লাঠিয়ালদের একটি ঘরের মধ্যে বেধে রেখে লুঠ করল বড় বড় ধানের 
গোলা ।, উদ্ধার করল বস্তা বস্তা হন, চিনি, টিন-টিন তেল, চারশো বস্তা গম 
এবং আটশে! জোড়৷ ধুতি । দ্বারিকের ঘর থেকে উদ্ধার করল লক্ষাধিক টাকার 
মতো দলিল; হাতচিট! এবং মহাজনী খাতা । এই সব কাগুজে শোষণের দলিল 
পুড়িয়ে ছাই করে দেঁওয়! হল। 

ঘটনার পরদিন ৪৫ জনের একটি সশস্ত্র পুলিশ দলের আবির্ভীব ঘটল। দাড়িয়ে 
থাকা ৫** জন নিরপরীধ চাষীকে গুলি করল তারা । ছু'শো জন চাবী' প্রা 


৮০ | চর়কা-বুলেট-ব্যালট- 
হারালে! । গুলির আওয়াজে লাঠি-বল্পম নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে এল পাঁচশো 
চাষী। সিপাইদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। অবস্থা প্রতিকূল দেখে 
পুলিশ কর্তার! ক্ষমা চাইল । চাষীর! ক্ষমা করে দিল। বসিরহাটের এস-ভি-ও 
তায়ং এলেন চাঁধীদের বোঝাতে যাতে তাঁরা লুঠের ধান ফেরত দেয় । কিন্ত, 
সচেতন চাষীরা এই কথায় কান দিল ন1। দ্বিগুণ উৎসাহে চারিদিকে ধানের 
গোল! লুঠ করে চলল তারা । শয়ে শয়ে মন ধান বণ্টন করা হল গ্রামের নিরঙ্স 
মানুষদের মধ্যে! বাধা দিতে এসে ভয় পেয়ে ফিরে গেল একদল পুলিশ। 
এইখানেই শেষ নয়। জন্দেশখালি মৌভ্ভার সুসংগঠিত সংগ্রামকে বানচাল 
করার জন্ত পাঁচশো পুলিশের এক বাহিনী ছুটে এল গ্রামের দিকে । মান্র ছু'তিন 
দিনেই গ্রেপ্তার হ'ল প্রায় সাড়ে তিনশে! ক্ষেতমজুর । এক মাসের মধ্যে পুলিশ 
গুলি চাঁলিয়ে হত্যা করল পাঁচজন চাষীকে । আহত হ'ল অনেক । গ্রামে 
চুকে চাষীদ্দের ঘরবাড়ি ভেঙ্গে গৃহহার! করল হাজার হাজার নারী-পুরুষকে | 
এইভাবেই একদিন সন্দেশখালির বীর ক্ষেত-মজুরদের অভূতপূর্ব সংগ্রামের উপর 
যবনিকা নেমে এল । 


ছাব্বিশ 


২৪-পরগণার অপরদিকে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের স্মৃতিকে বুকে নিয়ে মাথা উচু করে 
দাড়িয়ে আছে বুরুল। বুরুল ছিল কগ্রেমীদের পুরনো ঘাটি । কিন্তু ১৯৪৮ 
সালের মাঝামাঝি বিদ্রোহী ক্ষেতমজুররাই কংগ্রেসী পাগ্ডাদের উপর ১৪৪ ধারা 
জারি করে তাদের গ্রামে ঢোকার পথ বন্ধ করে দিয়েছিল । 

বুরুলের সংগ্রামের হুত্রপাত ছাত্রদের দাবীদাওয়াকে কেন্দ্র করে। বুরুল বিদ্যালয়ে 
গরীব চাষী আর ক্ষেতমজুরদের ছেলেদের সংখ্যাই ছিল বেশী। কগ্রেসী কর্তার 
চিরাচরিত নিয়মে এই বিদ্ালয়ের চাঁধী ও ক্ষেতমজুরের ছেলেদের উপর অত্যাচার 
ও নির্যাতন চালাতো । এই অত্যাচার যধন চরমে উঠল, তখন গরীব চাষী ও 
ক্ষেতমজুরর! বিদ্যালয়ে ধর্মঘট ডেকে বসল। তাদের দাবী প্রত্যেক ছাত্রকে 
সমান অধিকার দিতে হবে। বুরু্ বিগ্ভালয়ের বড় কর্তা চার হাজার বিঘ। জমির 
চকদার। জমিদার চণ্ডী ঘোষ। গরীব ছাজদের এই শঁদ্ধত্য সে মেনে নিতে 
পারল না। সেখানকার কংগ্রেসী পণ্ড! মুরারীশরগকে নিয়ে.দিদ্ধাত্ত নিল, এর; 


চক্রকা-বুলেউ-ব্যালট ৮১. 


সমুচিত জবাব দিতে হবে। ভালা পদ়্ল বিশ্ালরের রায় । ছাত্রের বিভ্রান্ত 
করুতে কর্তাব্যক্তিষের আমন্ত্রণে বুক্ুল এলেন মন্ত্রী বিমল সিংহ। 

কংগ্রেসীঙ্গের এই আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াল ছাঁজর1। মন্ত্রী বিমল নিংহু 
লাঞ্চিত হলেন। বিদ্যালয়ে তালা লাগানোর প্রতিবাঙগে ছাত্রদের অনশনকে 
ভাঙ্গতে পুলিশ এল। কিন্তু ছাত্র ও জনগণের চাপে বাধ্য হল পিছু হটতে। 
পুলিশ দিয়ে কয়েকজন ছাত্রনেতাকে হত্যা করার বড়যন্ত্র করেছিল কংগ্রেসীর!। 
আগেই সে খবর ফাস হয়ে যাওয়ায় পুলিশের একজন মারা পড়ল জনসাধারখের 
হাতে । ঘরে ঘরে আওয়াজ উঠল £ মুরারীশরণ ও চণ্ডী ঘোষের মুড চাই। 
প্রাণের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেল মুরারী আর চণ্ডী ঘোষ। বিছ্যালয়ের 
শীর্ষ থেকে কংগ্রেস-পতাকা অপসারিত হ'ল। স্থান পেল রক্তরাঙ্গা৷ লাল পতাক।। 
সরকারী কর্তার! ক্ষেপে গিয়ে ছু'শে! গুর্থা সৈম্ত পাঠালে! বুরুলকে ঠাণ্ডা করার 
জন্ত। বিদ্রোহী নেতাদের দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ দেওয়। হল। 

আড়াই মাস ধরে চলল: বুরুল ও তার আশেপাশের গ্রামগুলির উপর পুলিশের 
তাঁগুবলীল। | শত শত চাষী গ্রেপ্তার হল। কিন্তু নেতাদের ধরা গেল না। 
পনেরোই আগস্ট। হাটখোলায় সভা ডেকেছে কংগ্রেসীরা। কম্যুনিষ্টদের 
শোভাধাত্রা যাতে বের না হয় তার জন্ত ৮* জন সশস্ত্র পুলিশকে মোতায়েন 
কর' হয়েছে । সভায় একজন গ্রামবালীও যাঁয়নি। 

হঠাৎ রক্তয়াজ! পতাকা নিয়ে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে বিরাট শোভাযাজা করে 
প্রায় এক হাজার ক্ষেতমজুর উপস্থিত হল সেখানে । শোভাধাতার সামনের 
সারিতে বেনেগ্রামের বৃদ্ধা চাষী-মা রেবতী দ্াসী। মরিয়া! হয়ে পুলিশ গুলি 
চালালো । বেশ কয়েকজন আহত হ'ল। কিন্ত শোভাযাত্রার গতি স্তব্ধ হল 
না। স্ত হল পুলিশবহিনীর গুলি। চত্তী ঘোষ আর মুক্লারীশরণ প্রাণের ভয়ে 
পালিয়ে গেল। শোভাযাত্র! এগিয়ে চন্লাল অব্যাহতগতিতে। 

১৯৪৯ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী । রক্তের অক্ষরে লেখ! একটি দ্গিন। এই দিন 
পুলিশের বন্দুকের নির্মম গুলিতে প্রাণ দিল হুগলী জেলার ডুবেরভেড়ীর পাঁচজন 
কুষক রমণী। অধ্যাত গ্রাম ডূবেরভেড়ীর এই পাঁচ কৃষাণী নিজেদের অধিকার 
প্রতিষ্ঠায় বুকের রক্ত ঢেলে এক রক্তাক্ত ও গোরবদীগ্ত ইতিহাস রচনা করেছিল। 
এই পাচ কৃষামী হলেন পাচ্বাল! ভৌমিক, মুক্তকেনী মাঝি, দাসীবালা নী 
চতীবাল! পাখিরা ও পুষ্প মাৰি। 


৮২ চরকা-বুলেট-ব্যালউ 
চুচূড়া ষ্টেশন থেকে কয়েক মাইল এগোলেই কচুয়ার মোড়। অজ পাড়া! । 
সেখান থেকে যেতে হয় ডুবেরভেরীতে। তেভাগ! আন্দোলনের ঢেউ লেগেছিল 
হুগলী জেলার কৃষকদের মধ্যে। ডুূবেরভেরীর কৃষকদের জমির লড়াই সেদিন 
রক্তের বস্তায় ভূবিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পুলিশের অবর্ণনীয় অত্যাচারের সামনে 
কৃষকরা মাথ! নত করেনি । পীচ কুষক রমণীর প্রাণের বিনিময়েও তার! তাদের 
সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছিল। এই পাচজন বীরাঙ্গনার জীবনদান শুধু হুগলী জেলায় 
নয়, সার! পশ্চিমবাংলায় কষক আন্দোলনে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিল । 


সাতাশ 


১৯৪৬ সালে আপামের লামভিং-এ অনুষ্ঠিত হয় বেঙ্গল-আঁসাম রেলরোভ ওয়ার্কার্স 
ইউনিয়নের চতুর্থ বাধিক সম্মেলন। এই সন্মেলনে একটি প্রস্তাবে বলা হয় 
বাংলা ও আসামের কৃষকরা ফসলের ন্তাষ্য অংশ পাওয়ার জন্য তেভাগ! 
আন্দোলন স্থুরু করিয়াছেন। এই সম্মেলন মনে করে যে, যে-সমস্ত জমিতে 
মালিকরা ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থায় তাদের শ্ায্য অংশ গ্রহণ করেন না! তাহার! 
ফসলের এক-তৃতীয়াংশের বেশী পাইবার অধিকারী নহেন।” 


গ্রামের অগণিত দরিদ্র ভাগচাষীফের সমর্থনে রেলশ্রমিকদের এই প্রস্তাব কৃষক- 
শ্রমিক এঁক্যকেই নিবিড় করে তুলল । শুধু তাই নয়, দরিদ্র ভাগচাষীদের স্তাষ্য 
দাবীর সমর্থনে রেলশ্রমিক এবং চা-শ্রমিকর! বুকের রক্ত ঢেলে জলপাইগুড়ির 
ভুয়ার্স অঞ্চলে সেদিন গণবিপ্রবের উৎসমূখ উন্মুক্ত করেছিল । সে কাহিনী এক 
অনন্ত ও ব্বর্ণোজ্জল ইতিহাস । 


জলপাইগুড়ি জেলার তেভাগ। আন্দোলনের একটি বড় এলাকা ছিল পদাগড়, 
কুম্দরদীঘি, বোকা, দেবীগঞ্জ ইত্যাদি । এখন স্বাধীন বাংলাদেশের অন্তভৃক্তি । 


তিস্তার ওপারে অবস্থিত ভুয়ার্স অঞ্চল তখন সম্পূর্ণ অসংগঠিত। একদিন 
ওদলাবাড়ি থেকে কয়েকজন আদিবাসী মালবাজারে রেলশ্রমিক ইউনিয়নের 
অফিসে এসে উপস্থিত। লালবাগডার ইতিহাস জানতে চাইলেন তার! । সম্প্রতি 
তে-ভাগা। সংগ্রামে আহভ মাধব দত্তের সংবাধ তাঁরা শুনেছেন এবং তীষের 
সংশ্রামে রেলরোভ শ্রমিক ইউনিয়নের সমর্থন আছে বলে তীরা জেনেছেন । 


শ্চরকা-বুলেট-ব্যালট ৮৩ 


ইউনিয়ন অফিসের তরফ থেকে কমরেড পটল ঘোষ একখানি লালবাগ! তাদের 
উপহার ছিলেন । তীক্দের জানিয়ে ছেওয়! হল, ওরা মার্চ দোমহনীতে শ্রমিক- 
'ক্কষকদের যুক্তসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেই সভায় তাদের উপস্থিত থাকতে হবে। 


'পূর্বনি্ষিষ্ট ওরা মার্চ অনুষ্ঠিত হল জোমহুনীর সভা । সারা ডুয়ার্স-এর রেলশ্রমিক, 
চা-শ্রমিক কৃষক আর ভাগচাধীরা জনসমুক্দের উত্তাল তরঙ্গ তুলে অগ্রপর হল। 
লালমনিরহাট থেকে মাদারহাট পর্যন্ত দু'শো! মাইল বিস্তৃত রেলপথে আবালবৃদ্ধ- 
বনিতার কাঁফেল। এগিয়ে চলল ডূয়ার্স-এর সভাকে লক্ষ্য করে। প্রত্যেকে ন্যায্য 
' ভাড়। গুণে দিয়ে । যাত্রিবাহী গাড়িতেও স্থান সংকুলান না হওয়ায় জনতার 
'চাপে চা-চালানের বাসগুলোকেও যাত্রিবহনের কাজে লাগাতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য 
'হুল। কিন্তু তাতেও হল ন!। পায়ে হেঁটে সবাই এগিয়ে চলল তাঁদের লক্ষ্যে 
বাচ্চাদের পিঠে বেঁধে এপিয়ে চলেছে যেয়ের। । ছেলেদের কাধে তীর-ধঙ্ছক 
টাঙ্ষি। মাথায় চিডে-মুড়ির পোলা । সবার লক্ষ্য এক-__দোমহুনীর সভ!। 


ওরা মার্চ-এর ফ্লোমহুনীর সভার পরেই প্রকৃতপক্ষে সুরু হয়ে যায় তেভাগার 
সংগ্রাম । রেলের পয়েপ্ট্ম্যান মনি সিং প্রথমে সাতদিনের ছুটি নিয়ে তেতাগ! 
সংগ্রামে অংশ নিলেন। তার সঙ্গে যোগ দিল মৃত গ্যাং-এর বুধন, চাঁলস! 
-গাযাং-এর গুটি, ট্র্যাফিক জমাদার যছুনাথ সিং এবং আরও অনেকে । মনি সিং 
চলতেন আধা মিলিটারি বেশে । তার সাতদিনের ছুটি চাকরি থেকে চিরদিনের 
ছুটিতে পরিণত হয়েছিল । 


প্রথম তেভাগা! সংগ্রাম হয়েছিল বাঁতাবাড়ি, পাগল! দেউলিয়াবাড়িতে। সেখান 
থেকে চা-বাগানের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে বাহিনী নদী পার হ'ল। শিবির 
স্থাপন করল বালগোবিদ্দের মাঠে । পরে যার নামকরণ হয়েছিল পলাশীর মাঠ। 
'ডুয়ার্-এর তেভাগা! আন্দোলনে প্রথম গুলি চলেছিল এখানে । গুলিতে মার! 
যায় চারজন এবং আহত হয় ২২ জন। হতাহতের মধ্যে ছিল ওদলাবাড়ি 
চা-বাগানের একাধিক শ্রমিক-_বুধু উরাও, কর্ম খারিয়া, পাতারাস মাঝি, 
-ল্ছমন সিং প্রভৃতি । 

আরও একটি স্মরণীয় ঘটনা হল মছাবাড়ি গয়ানাথের খোলানে তেতাগা লড়াই। 
মেটেলি খানার মহাবাঁড়ি থেকে মাল থানার পানোঘার বস্তি পর্স্ত প্রায় আট 
আইল রাস্তা অবরোধ করে তেভাগার লড়াই চরম পর্যায়ে উঠেছিল। অবস্থা 
এগ্রতিকৃল দেখে পুলিশ গর চালালে। ৷ নিহত হুল চারজন । আহত সাতজন । 


ট | | চরকাবুলেট-ব্যালট: 


নিহতের তালিকার ছিল একটি আট বছরের কিশোর । তার হাতে মুষ্টিবন্ধ 
ছিপ লাল পতাকা । কিশোরটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিম্ত জনতা 
ঝাপিয়ে পড়ল পুলিশের উপর। ছিনিয়ে নিল তাদের রাইফেল । পুলিশের. 
গুলিতে আহত বুনী উরাও আজও বেচে আছেন। দীর্ঘদিন কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত । 
গুলিতে আহত আঁরও এক কমরেড পুরিয়! মানকী মুণ্ডা মারা গেছেন ছু'বছর' 
আগে। রেলের ট্রাফিক জমাদার যছুনাথ সিং ১৯৪৮ সালে কম্যুনিষ্ট পার্টি 
বে-আইনী ঘোধিত হবার পর আত্মগোপন করেন । সেই অবস্থাতেই টি-বি 
রোগাক্রাজ্ত হযে মার! যান। 

ফসলের সংগ্রাম কিভাবে মুক্তির সংগ্রামে রূপ নিল, তার সাক্ষ্য মাল থান! 
ঘেরাওয়ের ঘটনা । তেভাগ! সৈনিকর্দের একজনকে পুলিশ মাল থানায় আটকে 
রেখেছে--এই সংবা পেয়ে প্রায় দশ হাজার কৃষক-শ্রমিক ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাল 
থান|। ঘেরাও করে রাখে । অবরোধের ফলে মাল-মঙ্গলবাড়ি রোড বন্ধ হয়ে 
যায়। জলপাইগুড়ির এস-পি খবর পেয়ে শহর থেকে মাল থানার দিকে রওনা 
হন। কিন্তু তাঁর জীপগাড়ি অবরোধে আটকে পড়ল । অবরোধকারীরা জানিয়ে 
দিল এস-পি মাহেবকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। খবর এল মালবাজারের 
নেতার্ের কাছে। তেভাগ1 সৈনিক র| নির্দেশ চাইছে । নেতার! নির্দেশ দিলেন, 
সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশ থাকলে তার্দের আটকে ফ্বেধে এসপিকে আসতে দেওয়া 
হোক । টুপি খুলে পায়ে ছেঁটে এস-পিকে যেতে বাধ্য করা হল। তিনি থানায় 
এসে নেতাদের ডেকে সমস্ত ঘর দেখালেন। বললেন, তাদের কোন লোকই 
আটকে নেই। নেতারা অবরোধকারীদের বুঝিয়ে বলায় পরেরাঁও তুলে নেওয়া 
হল। 

পরদিন ছিল রবিবার । ডেপুটি কমিশনার সাহেব মাল থানায় এসে নেতার 
ডেকে পাঠালেন আলোচনার জন্য । নেতার্দের মধ্যে সমর গাঙ্গুলী গেলেন ন!। 
সন্দিধ মন নিয়েও পরিমলধাবু ও ননী ভৌমিক গেলেন আলোচনায় ঘোগ 
দিতে । কিন্ত নেতার! থানায় পৌছবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের গ্রেগার করে 
জেলে পাঠানো হল। ১৪৪ ধার! জারী করে পুলিশ আর মিলিটারী দ্বারা 
মালবাজার ও তাঁর চারদিক ছেয়ে ফেলা! হল । ভুরু হয়ে গেলব্যাপকহারে 
ধরপাকড়। নেতাদের সঙ্গে আলোচনার ধাপ দিয়ে ডেকে এনে এইভাবে 
গ্রেঞার করায় শাসককুলের কাপুরুষতা ও িশ্বাসহাতকতার পরিচয় বাক. 
নতুন করে পাওয়া গেল। 1 রা রি 


"মাঠাশ 


দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন স্তরে মেদিনীপুর জেলার কৃষকসমাজ সব 
সময়েই ছিল অগ্রণী। ১৯২০-২৪ জালের অসহধোগ আন্দোলন, ১৯৩০-৩৪ 
সালের অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন এবং ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে মেদিনীপুরের 
কৃষকদের সংগ্রামী ভূমিক! সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই জেলাতেই তিন ইংরেজ 
ম্যাজিষ্টরেটকে হত্যা কর! হয়। বিপ্লবীরা নি্নারুণ অত্যাচার ও নির্যাতন হাসি” 
মুখে সহ করেছেন। বৃটিশের অধীনত! থেকে মুক্তির সংগ্রামে, জমিদারী 
শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে, ধারেন্দ৷ পরগণার সাজাভাঙ। আন্দোলন বা! মহিষাদল, 
স্যতাহাটা, ময়না থানাগুলিতে করআদায় বন্ধ ও কর্জাধানের সুদ কমানোর 
আন্দোলনে এবং তমলুক, পাশকুড়া, কেশপুর, চন্দ্রকোনা, দাসপুর প্রভৃতি খানা- 
গুলিতে জমিদারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে মেদিনীপুরের সংগঠিত কৃষক দীর্ঘস্থায়ী 
ইতিহাস রচনা! করেছিল। ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের ভাকে ভারত ছাড়? 
আন্দোলনে এই জেলার কৃষক-সমাজ সার! জেলাতেই ছড়িয়ে দিয়েছিল 
বিপ্োহের আগুন। তারপর ১৯৪২ সালের ভয়াবহ ঘুপিঝড়, বস্তা, মহামারী, 
দুভিক্ষ আর লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনহানির ভয়াবহতার বিরুদ্ধে লোন, রিলিফ ও 
বাচার সংগ্রামেও এ জেলার কৃষকরা পিছিয়ে পড়েনি । 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ও থাত্য সংকটের চাপে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল 
করভারে জর্জরিত মেদিনীপুরের দরিদ্র কষক, ভূমিহীন ভাগচাবী আর ক্ষেতমজুর । 
জীবনের তিক্ত অস্িজ্সতায় এক নতুন চেতনা নিয়ে এগিয়ে এল তারা প্রাদেশিক 
রুষক সভার তেভাগায় সংগ্রামের ডাকে । কৃষক সভ! আওয়াজ তুলল : “এই 
ফসলেই তেভাগ! চাই”--রপিদ ছাড়া ধান নেই--জোতদারদের খামারে নর, 
চাষীদের হেপাজতে ধান খামারে তোল'--তেভাগার দ্দাধী আদায় কর'। 
জেলার সমগ্র ভাগচাষম্প্রধান অঞ্চলে গরীব কৃষক ও ভূমিহীন ভাগচাষীদের 
সামনে বাচার নিশানা তুলে ধরেছিল এই আওয়াজ। 


জেলার ক্কহকম্নেতৃত্থ সিদ্ধাস্ত নেন যে, জেলার ভাগচাবপপ্রধান এলাকাগুলিকে 
“ভিত্তি করে এই আন্দোলনকে. ভ্রুত সংগঠিত করতে, হবে। কৃষি-মনুরদের 
নতুরীবৃদ্ধির দাবী তুল 'হবে। আবার, অংগ্রামী ভাগচাষীফের পাশাপাশি 
এছাটননাবারী রায়ত প্রজাদের সংগ্রামী এঁক্য বজায় রাখার জন্ত বাকী বকের! 
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খাজন। মকুব, হাজা-শুকায় খাজনা ছাড়, সেচ ও নিকাশীর সুব্যবস্থার দাবীতে 
থাজন বন্ধ আন্দোলনকেও গ্রসারিত করতে হবে, যাতে বুটিশ সরকার পুলিশী 
জুলুম চালিয়ে ভাগচাধীদের একক সংগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে দমিয়ে দিতে ন! 
পারে। জেলা নেতৃত্বকে সেই ভাবে বিভক্ত করে নিিউ দায়িত্ব দেওয়া তম । 
তেভাগ! আন্দোলনের পায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত হয় তারা হলেন অনন্ত মাজী, 
বন্ধিম গিরি, ভূপাল পাণ্ডা, পতিত জানা, সরোজ রায়, রাখাল বাগ প্রমুধ 
নেতৃস্থানীয় কর্মীরা । নেতারা স্থির করেন যে তমলুক মহকুমাতে নন্দীগ্রাম থান! 
বিশেষভাবে ভাগচাব-প্রধান অঞ্চল হওয়ায় সেখানেই আন্দোলনকে সুসংগঠিত 

করে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিতে হবে। ব্যাপক প্রচার সংগঠিত করার জন্য 
ছাত্র কর্মীদল পাঠানো হয় গ্রামাঞ্চলে । মেয়েদের সংগঠিত ও সংগ্রামে সামিল 
করার দায়িত্ব দেওয়া হয় বিমল! মাজীকে । 


ভূমিহীন ভাগচাষীছের উপর সরকার ও জোতদার-মহাজনদের শোষণ এখানে 
মাত্রাধিক্য হওয়ায় তেভাগার সংগ্রামও ব্যাপক রূপ নেয়। এই সংগ্রাম বিস্তৃতি 
লাভ করে এবং তীব্র হয়ে ওঠে বড় বড় জোতদারদের বিরুদ্ধে। তাদের মধ্যে 
রয়েছে মন্ুচকের দেওয়ান সাহেব, মহম্মদ্পুরের পড়ুয়া ও মাইতি পরিবার, কেন্দে- 
মারীর জান! পরিবার, গোপাল চকের সিং পাঁরবার, গড়চক্রবের্যার খা পরিবার, 
নুৃতাহাটার শ্তামাচরণ ত্রিপাঠি, পাশকুড়ার হরিসাধন চক্রবর্তা চৌধুরী, মহিষা- 
দলের মাইতি পরিবার, ময়নার আসনামের দাস পরিবার, কেশপুর-আমনপুরের 
চৌধুরী পরিনার ইত্যাদি জোতদাররা । 


এই সমস্ত বড় বড় জোতদার-মহাজনের এলাকাধীন ভাগচাষীপ্রধান গ্রামগুলিতে- 
প্রতিটি মালিকের বিরুদ্ধে কৃষকদের গৃথখক পৃথক আঞ্চহিক সংগ্রাম কমিটি গঠন 
কর! হয়। এই কমিটির প্রতিনিধি এবং জেলা কুষক নেতাদের নিয়ে থানা সংগ্রাম 
কমিটি গড়ে ওঠে । সেখান থেকে আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রদত্ত নির্দেশ 
মতো সংগ্রাম পরিচালিত হয়। সংগ্রাম কমিটির অধীনে জজী ক্লষক-যুবকদের 
নিয়ে ভলাটিয়ার বাহিনী ও জলী-মেয়েদের নিয়ে নারী বাছিনী গঠন করা হয়" 
প্রতিটি গ্রামে । 

তেভাগার ফ্লাবীর স্তাষযতা, ক্লাইভ কমিশনের সুপারিশ, রসিদ লা দিয়ে জোতদাক 
মহাজন শ্রেশীর নির্মম শোষণের ঘটনাবলী তুলে ধরে হাটে বাজারে গ্রামে গঞ্জে 
ব্যাপক প্রচার চলে। এই অবিচায়ের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের ককষকদ্দের গুতিবাদ 


চরকা-বুলেট-ব্যালট ৮৭ 


জানানেরি এবং ভাগচাষীদের এঁক্যবন্ধ ংগ্রামে সামিল হবার আহ্বান জানানো 
হয়! মাঝে মাঝে সংগঠিত কৃষক বাহনীর লালবাণ্ডা! উড়িয়ে আন্দোলন, এলাকা 
জুড়ে জলী কৃষক-শ্বেচ্ছাসেবকদের কুচকাওয়াজ সমগ্র এলাকার ব্যাপক আলোড়ন 
সুষ্টি করে। গ্রামের পর গ্রামে গরীব ভূমিহীন ভাগচাষীর! ব্বত-্ফর্ত ভাবে এই 
আন্দোলনে সামিল হয়ে নিজেদের সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলে । দ্বিকে দিকে 
আওয়াজ ওঠে £ “এই ফসলেই তেভাগ। চাই--“রসিদ ছাড়! ধান নেই-'মালিকের 
থামারে নয়, চাষীর পঞ্চয়েত খামারে ধান তোল+-_“তেভাগার দাবী আদায় কর।? 


ঘটনার এই আকম্মিকত1 ও ব্যাপ্তিতে বড় বড় জোতদার ও মালিক গোষ্ঠী প্রমাদ 
গুনল। ইংরেজ জেল! ও মহকুমা ম্যাঁজিট্রেটের দরবারে ধর্ণা দিয়ে আবেদন 
জানালো লাঙলঝাণ্ড। দলের বেআইনী লুঠতরাজ, খুনধারাগী ও বিশ্জ্খল। হষ্টির 
বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়! হোক । বশংবদদের রক্ষার জন্ত ইংরেজ সরকার 
প্রতিটি থানায় সশস্থ পুলিশ বাহিনী পাঠিয়ে দিল। পুলিশ ক্যাম্প বসল 
জোতদারস্জমিদারর্দের বসতবাড়ি, কাছারীবাড়ি ও স্কুল ঘরে। 


এর পরই স্থরু হুল মাঠের ধান খামারে তোলার সংগ্রাম । ক্ুষক এঁক্যে ফাটল 
ধরাবার জন্য আতঙ্কিত জোতদার*জমিদারর! মিথ্যা প্রচারের আশ্রয় নিয়ে বলতে 
লাগল £ মালিকের খামারে ধান তুললে বাকী-বকেয়া মকুব। জমি কায়েম 
থাকবে । অন্যথায় বাকী ধানের নালিশ হুবে। পুলিশ দিয়ে জেলে পাঠানো! 
হবে। ঘরবাড়ি লুঠ করে সবংশ নিধন করা হবে। অন্যদিকে সংগ্রাম কমিটির 
আওয়াজ ছল £ 'জোতদারের খামারে নয়, চাঁধীর নিয়ন্ত্রণাধীন পঞ্চায়েত খামারে 
একজে ধান তোল! এই ফসলেই তেভাঁগ। চাই । রসিদ ছাড়া ধান নেই ।+ 
তার! স্থির করল ক্যাম্প-এর পুলিশ দুরে সরে গেলে কাটা! ধান চাষীর খামারে 
তুলে নেবে। কোন কাটা ধান মাঠে পড়ে থাকবে না। 


পুলিশকে এড়িয়ে এইভাবেই প্রতিটি মালিকের প্রায় সারা মাঠের ধান চাষীরা 
দল £ুবেধে নিজেদের পঞ্চায়েত খামারে তুলে নিল। কিন্তু পুলিশ ক্যাম্প"এর 
কাছাকাছি কয়েক শ' বিঘা! জমির ধান তখনও মাঠে পড়ে আছে। সংগ্রাম 
কমিটির নেতার! দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, লাল বাশ্ডার মান রাখতে এ ধান যে করেই ছক 
তুলতে হ'বে। প্রশ্ন উঠেছিল, সশন্ত্র পুলিশের মুখোমুখি ফাকা মাঠে দীড়িয়ে এ 
কাজ কি সম্ভব? কিন্তু অনেক জয়ের দ্বাগ তাঁরা পেয়েছে। পিছ্ছ হটতে তার! 
রাজী নয়। যে করেই হোক ধান ঘরে তুলতে হবে। | 


৬৮ | চরফা -বুলেট-খ্যালট 


স্থির হল পরদিন সকালেই শত শত কৃষক-মিছিল এসে পুলিশ-ক্যাম্প ঘিরে ফেলবে 
এবং তার পর ধান তোলা হ'বে। প্রথম বাছিনীর পরিচালনার দায়িত্ব ভস্ত হ'ল 
ভূপাল পাগ্ডার উপর। সকাল হতেই চারদিক থেকে কৃষকবাহিনী এগিয়ে চলল 
কেন্দোমারী অভিমূধে ৷ উত্তর দিক থেকে প্রথম বাহিনী ক্যাম্প-এর মাঠে ধাবিত 
হওয়ার জজে সঙ্গে জোতদারদের ভাড়াটিয়া! মজুররা দৌড়ে ক্যাম্প-এ পালালো৷ । 
সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনী । তাদের দঙ্গে জোতদার ও গুগারা 
ছু'দিক থেকে এসে ঘিরে ফেলল প্রথম বাহিনীকে । সংঘর্ষ সুরু হয়ে গেল! 
রণ-কৌশলের ক্রুটির জন্য অন্ান্য কলুষকবাহিনী তখনও মাঠের দূর প্রান্তে। তাঁরা 
পৌছবার আগেই প্রথম বাহিনীকে পুলিশ ও গুগ্ডার দল ক্যাম্প-এ বেধে রাখে । 
কিছুক্ষণের মধ্যেই কৃষকদেক জঙ্গীবাতিনীগুলি ক্যাম্প ঘেরাও করার জন্য পশ্চিম 
দিকে এসে সমবেত হতে থাকে । ইতিমধ্যে থানার সশন্ত্র পুলিশ বাহিনীও 
এসে পড়ে। আক্রমণকারী কৃষক-বাহিনী বন্দুকের গুলির মুখে পিছু হটতে 
বাধ্য হয়। 

প্রথম জঙ্গী কৃষক দলটিকে গ্রেপ্তার করতে পেরে জোতদার ও পুলিশ-বাছিনীর 
মনোবল প্রচণ্ড বেড়ে যায় । তার! চক্রান্ত করে চাষীর পঞ্চায়েত-খামার ভেঙ্গে 
সমস্ত ধান মালিকের খামারে তুলে আনবাঁর। মহল্সদ্পুরের দাসপাড়ার পঞ্চায়েত- 
খামার তার! প্রথম আক্রমণ করে। তাছ্ধের আক্রঘণ প্রতিরোধে এগিয়ে আসে 
কমরেভ বিমল! মাজীর নেতৃত্বে জঙ্গী রূষক-নারী বাহিনী ₹1, বটি, ঝাঁটা ও কৌচড়ে 
ধুলোর অঙ্গে লক্কা-হ্ছনের গুঁড়ো নিয়ে । খামারের মধ্যেই সুরু হয় সংঘর্ষ । নারী- 
বাহিনী কৌচড় থেকে লঙ্কা-হ্ছনের ধুলো! উড়িয়ে দেওয়ায় পুলিশ ও গুগার দল 
চোখের জালায় আতঙ্কিত হয়ে পালাতে সুরু কত্পে। আর ঠিক সেই সময়েই 
লাঠিধারী স্বেচ্ছাসেবক দল 'মাওয়াজ তুলে দৌতে আদতে থাকে। তাই দেখে 
সশস্তা পুলিশ-বাহিনী পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। মৃহূর্তে এই খবর ছড়িয়ে পড়ে 
সমস্ত সংগ্রামী এলাকাগুলিতে । পরদিন থেকেই প্রতিরোধের প্রস্ততি নিয়ে খামারে 
খাঁমারে ধান ঝাড়াই ও মাড়াইয়ের কাজ নুরু হয়ে যায়। 

সশঙ্ক পুলিশ ও গুগাবাহিনীর বিরুদ্ধে নন্দীগ্রম-মহম্মপপুরের নারীবাহিনীর 
মৃখোদুধি প্রতিরোধের এই অপুর্ব কৌশল জেলার সমস্ত এলাকাকে উহ্দ্ধ করে। 
সর্বত্র কষক-রমণীর! পুলিশ-প্রতিরোধে অপূর্ব বীরত্বের পরিচয় গেয়। পাঁশকুড়ার 
চকগোপালপুরে চাষীদের খামার ভাঙতে আসে পুলিশবাহিনী। একই কৌশলে 
ঝাটা-হটি নিয়ে তার! পুলিশবাহিনীকে প্রতিরোধ করে । শেষ পর্যন্ত অত্যাচারী . 


'ভর্কা-বুলেট-ব্যালট ৮৯ 


“জোতদাররা চাষীদের সে আপোষের মাধ্যমে ৪* ভাগ নিয়ে ৬* ভাগ চাষীকের 
'ছেড়ে দিতে বাধ্য হুয়। মহিযাদল, হুতাহাট!, কেশপুর--সর্বঅই চাষীরা তাদের 
সংগঠনের শক্তি অন্গযায়ী মোট কফললের অর্ধেকের বেশী ভাশ ও বাকীএবকের়া 
মকুবে জোতঙদারদের বাধ্য করে। 


€ষঙ্িনীপুর জেলায় তেভাগা! লড়াইয়ের এই ব্যাপক জয় এঁ বছর কেশপুর খানার 
পাচঘুরিতে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের বিশেষ অভিনন্দন লাভ করে। 


১৯৪৪ সালে তেভাগা! আন্দোলনের সময় মুক্ত-অঞ্চল কথাটি প্রথম প্রচলিত হয়। 

যশোহরে মুক্ত-অঞ্চল ছিল বড়েন্দার, পাজিয়া, এগারখান, মনিরামপুর, হুরগাপুর 
প্রভৃতি গ্রাম নিয়ে এক বিরাট এলাকা । এই এলাকা দিনরাত পাহার! দিত 
াল টুপি পরিহিত সেচ্ছাসেবীরা। মুক্ত-অঞ্চলে পুলিশবাহিনী প্রবেশ করলেই 
জয়ঢাক পিটিয়ে সংকেত করা হত। এই ঢাকের আওয়াজে সংলগ্ন গ্রামগুলিতেও 
জয়ঢাক বেজে উঠত। মুহূর্তেই গোটা অঞ্চল সতর্ক হয়ে যেত আসর বিপছ্ 
সাম্পর্কে। 


"একদিন খবর এল ভোরের দিকে কয়েক গাড়ি রাইফেলধারী পুলিশ হৃর্গাপুর 
অভিমুখে রওনা হয়েছে । বথাসময়ে ষখাস্থানে খবর পৌঁছল । সশস্ত্র পুলিশ- 
বাহিনী ঘেরাও হল। নিজেদের বিপদ বুঝে পুলিশবাহিনী বেরিয়ে চলে যাবার 
পথ চাইল । ক্কষক নেতারা তাদের উদ্দেস্ত করে প্রশ্ন করলেন, কেন তারা :গ্রামে 
ঢুকে নিরীহ গ্রামবাসীদের যথাপর্বন্থ লুঠ করছে? এই প্রশ্নের সস্তোষজনক 
উত্তর ন! দিতে পারলে তাদের ছেড়ে দেওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়। একটা 
বড় রকমের সংঘর্ষ প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠল। শেষ পর্বস্ত পুলিশ অফিসার 
গুলি চালানোর নির্দেশ দিলেন। কিন্ত পুলিশবাহিনী স্তন্ধ। তারা বুঝতে 
পেরেছে তারাও তে! রলুষক-সম্তান! এদের গুলি করলে সে গুলি তাদের বুকে 
এসেই বিধবে। নার আকশ্মিকতায় ক্লুষক নেতারা, চাষী ও স্থেচ্ছাসেবক- 
বাছিনী--সবাই বিস্ময়ে মক । 


'হু'দিন বাছে “ম্বাধীনতা” পত্রিকায় প্রকাশিত হুল একটি সংবাদ £ “নড়াইলে 
ক্ষক*্জনতার উপর পুলিশের গুলি চালাতে অন্বীকার”। | 


উনত্রিশ 


কংগ্রেসমন্তর জমিদার হেম নস্করের জমিদারী এলাক! দক্ষিণের সোনারপুর-ভাঙ্গর ॥ 
তিনি মাছের ব্যাপারীও। হাজার বিধা ভাগ জমি তার। মাছের বাবসট' 
চালাবার জন্য জমিদারবাবুরা নদী মজিয়ে ভাগ! এলাকা করেছেন কৃষকদের: 
সর্বনাশ করে। এই টাকার কুমীরদের প্রতিটি টাকার পেছনে রয়েছে চাষীর, 
অশ্রু আর জমাট বাঁধা রক্ত । 

শত (শত চাষীকে জমিজমা, ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে জমিদার হেম নম্করের, 
ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল । সাঁকরেদ হিসাবে জুটল ২৪ পরগণা জেলা 
কংগ্রেসের সম্পাদক জমিদার হৃদয়ভূষণ চক্রবতাঁ। এদের জমিদ্রারীতে চাঁধীদের, 
দুর্দশার অন্ত ছিল না। হাঁড়ভাঙ্গ! খাটুনি। বিনিময়ে সামান্য মজুরী । কোনদিন 
তা'ও জুটতো ন1।. অনাহার ছিল নিত্যসঙ্গী' এমনই অবস্থায় আট-দশ দিন 
অনাহারে থেকে দ্বাব! গ্রামের ষাট বছরের চাষী রমানাথ মণ্ডল প্রাণত্যাগ 
করল। জমিদারদের ঘরে ঘরে ধর্ণা দিয়ে 'একমুঠোও ক্ষিধের অল্প জোটেনি । 
জুটেছে লাচ্ছনা, গঞ্জনা । রমানাথের মৃত্যু সমস্ত চাষীর চোখ খুলে দিল। তারা 
বুঝতে পারল, বাচতে হ'লে সংগ্রাম করতে হুবে। বেওতা, বাঁতাবাড়ী ও. 
বনগ্রামের শত শত ক্ষুধার্ত মানুষ লাঠি-বল্পম নিয়ে জমিদারের ধানের গোল! 
ঘ্বখল করল। লুঠ কর! ধান প্রতিটি চাষীর ঘরে ব্টন করে দিল । জনতার 
আর্দালত বসালে। তারা । সেই আদালতের বিচারে অত্যাচারী জমিদ্দার ও 
তার্দের ত্ভাবকদের চরম শাস্তি ঘোষণা কর! হল। গরীব চাষীর সর্বনাশ করে. 
অসৎভাবে সঞ্চিত তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল। 

চাষীদের এই বিজ্রোহের সংবাদ পেয়ে পুলিশ আর /ফৌজ নিষে ঘটনাস্থলে 
উপস্থিত হ'ল ভাঙর থানার দারোগা । সঙ্গে এল ২৪ পরগণার সর্বোচ্চ কর্ত।। 
কিন্ত সেচ্ছাসেবকর্দের হাতে প্রচণ্ডভাঁবে মার খেয়ে সেদিনের মতো! পালিস্ে 
যেতে বাধ্য হ'ল। আকাশ-বাতাস কীপিষে প্রতিধ্বনিত হ'ল কম্যুনিষ্ট পার্টির 
জমুধ্বনি। 


ক্কষক-জনতা সংগ্রাম কমিটি গঠন করল। জমিদার আর জোতঙ্গারদের জমি 
দখল করে নিজেদের মধ্যে ব্টন করে নিল। জমির ভাগ পেল দ্বরিদ্র ভাগচাষী 
আর ক্ষেতমজুর । | 


এবার তার! ঘিগুণ উৎসাহ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ।মেছোঘেরি দখলের জন্তু । সঙস্ 


চরকা-বুলেট-য্যালট ৯৯. 


মেছোথেরি দখল করে লোন! জল বের করে জমিকে চাষোপযোঁগী করে তুলকে 
তারা। ভেড়ী দখলের কাজ চলল ঘ্েয়াদাসাছেবের আবাদ তিউড়ি ও নয়াবাদ 
এলাকায় । সোনারপুবের তুলসী নম্কর হলেন ভেড়ী-ম্ুরদের প্রধান নেত!।, 
কংগ্রেসকর্মী ভূপতি নস্কর প্রমান গুনল। সন্ধ্যার আগে শ্রীধরণ পাণ্ডে, ভূপতি 
নস্কর ও অন্তান্ত জোতদারণ্জমিদদারদের নেতৃত্বে পচিশ জন সশস্ত্র পুলিশ ভেড়ী 
মজুরদের আক্রমণ করল। ভেড়ী-মজুর আন্দোলনের কর্মী বামাচরণ। তাকে 
পুলিশ গ্রেপ্তার করল। মুহুর্তে চারদিকে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। কৃষক-জন্তা 
পুলিশকে ধিরে *ফেলে আক্রমণ চালালো! তাদের প্রিয় কর্মী বামাঁচরণকে মুক্ত 
করে আনবার জন্ত। এই আক্রমণের স্থযোগে বামাচরণ এক ফাকে পুলিশের 
হাত ছাড়িয়ে জনতার মধ্যে মিশে গেল। বেপরোয়া হয়ে গুলি চালালো! পুলিশ । 
সেই গুলিতে প্রথম শহীদ হলেন ঘাট বছরে বৃদ্ধ মতি ধাড়া। 

এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত জনত! তাদের আক্রমণ তীব্রতর করে পুলিশের বন্দুকের উপর 
ঝাঁপিয়ে পড়ল। বামাচরণ দারোগার গালে প্রচণ্ড জোরে ঘুষি চালিয়ে তাকে 
মাটিতে ফেলে দিয়ে তার রিভলভারটি ।ছনিয়ে নিল। ওই রিভলভার থেকে 
বেপরোয়া গুলি চালিয়ে অনেক পুলিশকে হতাঁছত করল । অন্দিকে পুলিশের 
গুলিতে দ্বিতীয় শহীদ হ'ল দাশু। 

ছু'দিন পর পাঁচশো সশন্ম পুলিশ নিয়ে ২৪ পরগণার পুলিশৈর বড়কর্ত। গ্রামে 
চড়াও হু'ল। তিনমাস ধরে চালালে! সন্ত্রাসের রাজত্ব । সক্ষম পুরুষর!| প্রত্যেকে 
গ্রেপ্তার হ'ল। ভাগচাষধী আর ক্ষেত মজুরের একটি ঘরও অক্ষত থাকলো 
না। এদের পাশবিক অত্যাচারের শিকার হল অসংখ্য যুবতী মেয়ে ও বৌ ?. 
অত্যাচারের তাণ্ডবে একদিন শেষ হয়ে গেল সোনারপুর-ভাঙরের সংগ্রাম । 


ত্রিশ 

১৯৪৬ সালে.মৌভোঁগ কৃষক সম্মেলনে “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী প্রথার 
উচ্ছেদ” বিষয়ক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই প্রস্তাবে জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে 
শেষ সংগ্রামের জন্ত কৃষকদের আহ্বান কর! হয়। 

এই সম্মেলনে বর্গাদারক্গের জন্ত তেভাগা আইন প্রণয়নের দাবীও করা হয়। 
এ বছরই সেপ্টেম্বর মাসে অনুটিত প্রাদেশিক কৃষক কাউন্দিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া) 


ই চর্রকা-বুলেটস্ব্যালট 


হয় যে পরবতাঁ ফললের মরস্তমেই তেভাগা! সংগ্রা্ সরু করতে হ'বে। অক্টোবর 
মাসে দিনাজপুরে পার্টির জেলা কমিটি ও জেলা! কৃষক সমিতির সভায় তিনটি 
দাবার ভিত্তিতে জেলার তেভাগা সংগ্রাম সুরু করার জন্ত সিদ্ধান্ত ও বিস্তৃত 
পারকল্পন! গ্রহণ করা হয়। এই তিনটি দাবী হলঃ নিজের গোলায় ধান 
তোল) আধি নেই, তেভাগ! চাই; কর্জাধানের সুদ নাই। এর মধ্যে নিজের 
গোলায় ধান তোলার উপরেই বেশী গুরত্ব দেওয়া ভয় । 


গায়ের মাঠে মাঠে তখন পাকা ধানের সোনা-রংয়ের সমারোহ । হাটে-বাজারে, 
পথে-্ধাটে, লালবাগ! এ লাঠিধারা স্েচ্ছাসেবকের সমাবেশ ' শ্লোগানে লোগানে 
সার! গ্রাম কেঁপে উঠছে । পাকা পানের শীষ বাতাসে কাপছে। সংগ্রামের 
দামামা বেজে চলেছে । বজমুষ্টি উরচয়ে ক্কষকরা একে অপরকে সংগ্রামী সম্ভাষণ 
জাপাচ্ছে £ “কমরেড, ইনক্রাব' । সেই সঙ্গে খবর নিচ্ছে অন্ত গ্রামের প্রস্তুতির | 
গ্রামের পব গ্রাম একই চিত্র । প্রতিটি গ্রাম জমাট বাধ! কৃষক এঁকোর প্রতীক । 
ক্ষেতমজুর, আধিয়ার, মাঝারি কৃষক, কিছুটা দ্ব্ছল রুষক-_সকলেই আধিয়ারের 
পক্ষে লাঠি ধরেছে; ভলাট্টিগ্নার হয়েছে। কমরেড গুরুদাসের এলাক। ছিল 
জেলার দুভিক্ষ গীভিত অঞ্চল। ঠাকুরগার এ পশ্চিমাঞ্চল ছিল জেলার পার্টি 
ও কুষক-সমিতির সব চাইতে শক্তিশালী ঘাটি । এই এলাকা থেকেই ধান কাটা 
সপ করার সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্তকে কার্ধকরী করার দায়িত্ব দিয়ে জেলা” 
সম্পাদককে এই এলাকায় পাঠনেো হয়। 


স্থরু হল ধান কাটা । একদল ভলান্টিয়ার লালবাপগ্তা নিয়ে স্কোয়াড করে ধান 
কাটছে। অন্যরা পাহারা দিচ্ছে। মেয়ে-পুরুষ_সকলেই মাঠে। ধান কাট 
হ'ল। আধফারের বাড়িতে সেই ধান তোলা হ'ল। পুলিশ কোন বাধা দিল 
না। পরদিন সশগ্ম পুলিশ গ্রামে হানা দিল। জেলা সম্পাদকসহ ৩২ জন 
কুধক কর্মীকে গ্রেপ্তার করে দানচুরির অভিযোগে ঠাকুর চালান দিল। কিন্ত 
ধান কাটা বন্ধ হলনা। পুলিশ, মাঠে নেমে ধান কাটায় বাধ! ক্বিতে গেল। 
কষক-মহিলা কমরেড দীপস্বরী লাঠি উচিয়ে পুলিশের দিকে ছুটে গেলেন। 
পেছনে ভলার্টিয়ারের দল। পুলিশ পিছু হটল। মাঠ ছেড়ে চলে গেল। 
দীপন্থরীর দুরম্ত সাহস ও পুলিশের পিছু হঠার কথা চারদিকে বিদ্বাৎগতিতে 
ছড়িয়ে গড়ল। সর্বন্ত্র প্রবল উদ্দীপনার হ্যষ্টি হল। সব এলাকার ধান কাট! 
এগিয়ে চলল জোর কদ্দমে। পুলিশ বাধা দিল না। বিদ্ধ ধান চুরির মিথ্যা 
দায়ে কমীদের নামে হাজার হাজার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা! বের হ'ল। জেলা ও 
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মহকুমা শাসকদের কাছে দলবেঁধে জোতদারঙগের ছুটোছুটি, কৃষক:দার মধ্যে 
আতঙ্ক ও সন্ত্রাস স্থষ্টর প্রচেষ্টা, জোতঙগারদের আপোলের গালা গ্রস্তাব-- 
সবকিছুকে উপেক্ষা করে আধিয়াররা সব ধান কেটে নিজেদের খোলানে তুলতে 
লাগল। পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করতে গ্রামে ঢুকলে প্রতিরোধের সম্মুখীন হল। 


৪ঠ| জানুয়ারী, ১৯৪৭ সাল। দিনাজপুর সহরের সন্পিকটে চিরিরবন্দর এলাকায় 
সশস্ত্র পুলিশের গুলিতে কমরেভ শিবরাম ও সমিরুদ্দীন নিহত হন। তেভাগা 
আন্দোলনের প্রথম শহীদ শিবরাম ও সমিরদ্দীন । সমিরদ্দীন ছিলেন ক্ষেতমজুর 
আর শিবরাম গরীব মাওতাল আধিয়ার। একজন পুলিশও তীরবিদ্ধ হয়ে মার! 
যায়। 


সংগঠিত এলাকার সর্বত্রই আধিয়াররা ধান কেটে নিজ নিজ ধোলানে তুলেছে। 
পুলিসী সন্ত্রাস তাদের দমন করতে পারেনি । সংকল্পে অটল ছিল তার!1। 
অসংগঠিত কিছু এলাকায় অবশ্ত আধিয়াররা নিজেদের খোলানে ধান তুলতে 
সাহস করেনি। জোতদারের খোলানে্ট ধান তুলেছিল । 


ইতিমধ্যে সংগঠিত এলাকায় কিছু কিছু ধান ঝাঁড়াই ও ভাগ সুরু হয়ে গিয়েছে। 
ক্লুষক সমিতির ছাঁপ দিয়ে তারিখ ও সময় জানিয়ে জোতদারদের শোটিশ দেওয়া 
হয়েছে ধান ওজন ও ভাগ করার জঙয় উপস্থিত থেকে নিজের নিজের অংশ 
বুঝে নেবার জন্য । জোতঙদারর! অন্ধপস্থিত। গ্রামের লোককে সাক্ষী রেখে 
তাদের উপস্থিতিতেই ধান ওজন ও ভাগ হচ্ছে। অন্কপস্থিত জোতদারদের নামে 
নামে তিনভাগের একভাগ ধান ধর্ম গোলায় অথবা! সকলের আস্থাভাজন কৃষকের 
ঘরে জম! রাখ! হচ্ছে । দুভিক্ষের সময় কৃষকরা! এই ধর্মগোল। তৈরি করেছিল। 


গ্রামে পুলিশের হানা কিন্তু অব্যাহত! তারা গ্রামে ঢুকলেই ছপ্টাধ্যনি ভয়। 
কাসর-শঙ্খ বেক্ে ওঠে একপ্রাস্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত । আর, মুখরিত হয়ে 
ওঠে “ইনক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনি। কীষক-মহিলারাই এর সংগঠক । সংকেত 
ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে লাঠি, বাট! ও গাইন হাতে মহিলার! পথে বেরিয়ে এসে গ্রামে 
ঢোকবার মূখে পুলিশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সার্ট করে । এই গ্রতিরোধ সংগ্রাম 
সবস্্র। বাত ছুপুরে ঠুমনিয়া! অফিসে খবর এল--রাণী শঙ্কাইলে এক বন্দুক ধারী 
পুলিশ মহিল! ভলাটটিয়ারদের প্রতি সম্মানহণনিকর উক্তি করেছে । কমরেড 
তাগুনীর নেতৃত্বে মহিলারা পুলিশটিকে গ্রেপ্তার করে একটি ঘরে আটকে 
রেখেছেন। ঠু্নিত্বা তকে নির্দেশ না আসা পর্যন্ত কমরেড ভাগনী বন্দুকটি নিজ 
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কাধে তুলে নিয়ে পুলিশকে পাহারা দেন। এই সমস্ত রাজগবংলী মহিলার বিভিন্ন 
এলাকায় বীরত্ব ও নির্ভীকতার অপূর্ব নজির হৃট্টি করেন। 

এই সময়েই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে লীগ সরকার তেভাগ! সংক্রান্ত একটি 
বিল আইন সভায় আনছেন। এ বিলের খসড়া ২২শে জাহ্গুয়ারীর গেজেট-এ 
প্রকাশিত হয়। তেভাগার তীব্র সংগ্রাম সরকারকে এই ঘোষণায় বাধ্য করে। 


সংগ্রাম এবার নতুন মোড় নিল। এক নতুন জঙী অধ্যায় হুক হল। এই 
সংগ্রাম খোলান-ভাঙ্গ! আন্দোলন নামে পরিচিত। তেভাগ! সম্পর্িত আইনের 
সংবাদ অসংগঠিত এলাকার আধিয়ারদের চঞ্চল করে তুলল। তারা জোতদারদের 
খামারেই ধান তুলেছিল! কিন্তু আন্দোলনের গতি লক্ষ্য করছিল। তাদের 
'আশক্কা, আইন পাঁশ হলেও জোতদারদের খামার থেকে তার! তাদের ন্যাষ্য 
'অংশ পাবে না। দলে দলে কৃষক-সমিতির কাছে এসে তার! সাহাঘ্য চাইল । 
ঘাতে জোতদারের থামার থেকে নিজ নিজ ধানের পুঁজি ভেঙে তাদ্দের নিজেদের 
খোলানে তুলতে পারে। | 
এক লাঠি --এক মানুষ_-এক টাকা । কৃষক-সমিতি সংগ্রামের এই সাংগঠনিক 
স্লোগান ঘোষণা করল। গ্রামের প্রতিটি বাঁড় থেকে এল একজন লাঠিধারী 
ভলান্টিয়ার, একজন কষক-সমিতির সভ্য, এক টাকা সংগ্রাম তহবিলে চাদ । 


এই আধিয়াঁরদের বিরাট অংশ ছিল মুসলমান কৃষক । জেলার মুসলিম লীগের 
নেতারা নোয়াখালি থেকে কিছু মৌলভী আমদানী করে মুসলমান কৃষকদের দিয়ে 
সাম্প্রদায়িক দাগ! বাধাবার চেষ্টা করল। কৃষকনেত! হাজী মহম্মদ দানেশকে 
খুন করবার চেষ্ট। হল। মুসলমান আধিয়াররা হাজী সাঁহেবের কাছেই 'পুঁজিভাজা 
আন্দোলন” এর “হুকুম” আনতে গিয়েছিল । 

পু জভাঙা আন্দোলন” স্বতঃক্ফর্তভাবেই আগুনের মতো! চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। 
হাজার হাজার ভলান্টিয়ার । তারা দিনের পর দিন লালবাগ! হাতে মিছিল করে 
জোতদরের খামার থেকে নিজ নিজ ধানের পুঁজি ভেজে নিয়ে আসে । নিজ নিজ 
বাঁড়র খোলানে মজুত করতে থাকে । নিজ ধানের পুঁজ ছাড়া জমিদার বাড়ির 
অন্য কিছুই তাঁরা স্পর্শ করেনি। 

জোতদারর। আতঙ্কিত হয়ে গ্রাম ছেড়ে পালালে!। কেউ ভীড় করল জেলা ও 
মহকুমা সহরে, কেউ বাঁ কলকাতায় ছুটল। জেল! থেকে হাঁজার হাজার 
টেলিগ্রাম গেল মন্ত্রীদের কাছে। লুঠতরাজ ও ডাকাতির কারনিক অভিষোগ 
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"আনা হাল সংগ্রামী কৃষকদের বিরুদ্ধে। কংগ্রেস নেতা নিশীখনাথ কু 
জোতদারদের এক প্রতিনিধি দল নিয়ে কলকাতায় রওনা হলেন । 


জোতদারদের চাঁপে লীগ-সরকার পিছু হটল। গেজেটে প্রকাশিত হলেও 
তেভাগা বিলটি আইনসভায় উত্থাপিত হল না । তার বদলে এল নৃশংস দমন- 
পীড়ন। জেলার বিভিন্ন স্থানে ৩৫টি পুলিশ ক্যাম্প বসল। সেই ক্যাম্প থেকে 
মে গ্রামে স্থরু হল পুলিশের ব্যাপক তাগ্ৰ অভিযান । 


পতিরাম-খাঁপুরেও আন্দোলন ছড়িয়ে পরে । পতিরামে জোতঙ্দারের খামার থেকে 
ধানের পুঁজি ভেঙ্গে ভলার্টিযাররা৷ আধিয়ারের খোলানে ধান তুলে দেয়। পাশের 
গ্রাম খাপুরেগ আন্দোলন বিস্তৃত হয়। খাঁপুরের সিংহকাছারীর জোতঙ্গার 
অত্যন্ত প্রভাবশালী । এই জোতদারের ধানের খামার ঘের! ছিল না। খোল! 
“্বাযারের ধান আধিয়ার কষকর্দের গরু খেয়ে ফেলায় জোতর্দারের হুকুমে তার 
বরকন্দাজর! গরু খোয়ারে নিয়ে যায়। আধিয়ারর! সেই গরু ছিনিয়ে নেয়। 
হজোতদার ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশ ডাকে । সতেরোজন আধিয়ার কৃষকের নাষে 
গ্রেপ্তারী পরোয়ান। নিয়ে সশস্ত্র পুলিশ গ্রামে গিয়ে গ্রেপ্তার হুক করে। এই সংবাদ 
ছড়িয়ে পড়ায় সঙ্গে সঙ্গে এ স্থানে ভলাটিয়াররা বিপুল সংখ্যায় সমবেত হয়ে এই 
' অন্তায় গ্রেপ্তারের প্রতিরোধ করে। বিরাট ক্লুষকবাহিনীর সম্মুখীন হয়ে পুলিশ 
১২১ রাউণ্ড গুলি চাঁলিয়ে ২২ জনকে হত্যা করে। এ এলাকার জেল! সংগঠক 
ছিলেন কমরেড কাঁলী সরকার । খাঁপুরের এ ঘটনাস্থলে এর্দিনই এক বিরাট 
ক্কষক সমাবেশ হয়। কমরেড অবনী লাহিড়ী এঁ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন । 


পুলিশ তখন খুনের নেশায় মাতাল। পরদিনই ঠাকুরখার পশ্চিম অঞ্চলে 
ঠু্মানয়াঁয় গুলিরঈচলল। কমরেড সুকুরঠাদ ও তার স্ত্রীসহ চারজন নিহত হলেন। 
'খাঁপুর-ঠুমনিয়ায় এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ঠাকুরগ। সহরে কৃষকদের এক 
বিরাট সমাবেশ হয় । হঠাৎ মিছিল ও সমাবেশকে বেআইনী ঘোষণ! কর! হল। 
কোন সময় না দিয়ে এবং সতকাঁকরণ না করেই পুলিশ আবার শাস্িপূর্ণ মিছিল ও 
সমাবেশে গুলি চালালো । পাঁচজন কৃষক নিহত হলেন। কমরেড সৌরি 
'স্বটককে জেল| থেকে বহিষ্কার করা ছল। তিনি ঠাকুরগ! সহরে চাকরী করতেন 
"এবং পার্টর গোঁপন যোগাঘোগ কেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলেন। দিনাজপুর সহর 
থেকে মহিল! নেত্রী কমরেড রাণী মিন্র ( দাঁশগুগ্ ) ও বীন! গুহকে পার্ট থেকে 
ঠাকুরগীর কষক সমাবেরশউপলক্ষে পাঠানো হয়েছিল। পুলিশ তাদের সমাবেশ 


৯৬ .. ঈরকা-বুলেটনব্যালিট: 


হানে যেতে দে়নি। ঠাঁকুরগী। শহর থেকে ফেরত পাঠিয়ে দে়। বহিরজশত থেকে 
সমস্ত সংগ্রামী এলাকাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দিল পুলিশ। কলকাতা থেকে ছাত্র 
যুবক, ডাক্তার ও সাংবাদিকদের যে সোভ্রাত্রমূলক প্রতিনিধিদল ' পাঠানো হ'ত 
মহিলা নেত্রীরাই তীদ্দের সংগ্রামী এলাকাগুলিতে নিয়ে বেতেন। পুলিশ সে. 
পথ বন্ধ করে দিল। খাপুরে মেডিক্যাল মিশনকেও ঢুকতে দেওয়া হল ন!। 


তাব্রপর স্থরু হল পুলিশের বাড়ি বাড়ি হানা । মারপিট, গ্রেপ্তার ও লুটপাট? 
পুলিশ আধিয়ার কৃষকদের বাড়ি থেকে ধান নিয়ে জোতদারদের বাড়িতে তুলে 
দিতে লাগল। মেয়েদের উপর চলল অমানুষিক অত্যাচার । করমাঁদের গ্রেন্তার 
করতে না পেরে তাদের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করার পরোয়ানা বের করল। 
এই অত্যাচারের মুখে সমস্ত প্রতিরোধই ভেঙ্গে পড়ল। 


দমন-গীড়নের মধ্য দিয়েই উপস্থিত হ'ল সেই স্মরণীয় দ্িন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই 
আগস্ট। গ্রামের গোপন-কেন্দ্র থেকে সুশীল সেনের নেতৃত্বে বেরিয়ে এল সবাই । 
দেশের মানুষের সঙ্গে আধিয়ার কৃষকরাও মিছিল বের করে স্বাধীনতা লাভের 
বিজয়৪উৎসব পালন করল । 


একত্রিশ 

১৯৪৮ সালের কম্যুনিস্ট পার্টি কংগ্রেসে নেহরু সরকারকে উচ্ছেদের ভাক দিয়ে 
সশস্ত্র অভ্যুতানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই সিহ্াস্ত অনুযায়ী রাজ্যে রাজ্যে ষে 
আন্দোলন সুরু হয়, তা পৌছে গেল পঞ্চাশের দশকে । দেশের বিভিন্ন স্থানে 
সশস্ত্র লড়াই হছল। লড়াই হল জমি নিয়ে, ফসল নয়ে ক্ষেতেশ্খামারে । লড়াই" 
হল মজুরী ও অধিকাবের দাবীতে কজে্কোরথানায়। কমৃনিষ্ট পার্টির লড়াইয়ের 
সজে আরও অনেক লড়াই স্ুক্ক হল জনজীবনের বিভিন্ন দাবীর ভিতিতে। 


১৯৪৯ সালে উত্বান্ত সমস্ত! প্রকট হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গে । হাঁজার হাজার উদ্বান্ত 
এলে এ রাজ্যে আশ্রয় নিচ্ছে। তৎকালীন রাজ্য সরকার তখন পর্যস্তও উদ্ধাস্তদের 
সম্পর্কে সঠিক কোন নীতি গ্রহণ করতে পারেনি । কিছু 'ডোল' অর্থাৎ কিছুটা 
অাণের স্বাধ্যমে সমন্তার মোকাবিলার চেষ্টা করছে । শিয়ালধছ স্টেশন ও তার, 
সংলগ্ন অঞ্চল শরণার্থীর ভীড়ে ভরে গিয়েছে । জানুয়ারী মাসের হিতীয় সথাছে 
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চরকা-বুলেট-ব্যালট ৯৭ 


বিচ্ষু্ধ উদ্বান্তদের সামাল দিতে শিয়ালদহ চত্বরে পুলিশ লাঠি চালায় । টিয়ার 
গ্যাস ছোড়ে। বেশ কিছু উদ্বান্ত আহত হয় । প্রতিবাদে গর্জে ওঠে ছাঅরাই 
গুম । 


১৯৪৯ সালের ১৮ই জানুয়ারী । উদ্বান্তদের উপর পুলিশের লাঠিচালনার 
প্রতিবাদে ছাত্ররা মিছিল নিম্মে অভিযান করে রাইটার্স বিজ্ডিংস্‌ অভিমুখে । 
পুলিশ গুলি চালার। চারজন মার! যায় । বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা আগুন ধরায় ট্রামে 
বাসে। ট্রাম তখনও বিলিতি কোম্পানী । নানা ট্রাম পুড়ে ছাই হয়। 
পরদিন ১৯শে জানুয়ারী একই ভাবে মিছিল বের হয়। এই দিনের মিছিল ছিল 
আরও অশাস্ত। পুলিশ আরও মারমুখী । পুলিশ আবার গুলি চালায়! মারা 
যায় আরও পাচজন। বিক্ষুব্ধরা এবার শুধু বিলিতি কোম্পানীর ট্রাম নয়, 
সরকারী বাসেও আগুন ধরায়। পুড়লো! বাস। পুড়লো ট্রাম । অবস্থা আয্মস্বে 
আনতে সাষরিক বাহিনীকে রাস্তাক্ম নামানো হ'ল । 


এর কিছুদিন পরেই আটক বন্দীদের মুক্তির দাবীতে এক মহিলা-মিছিল বের 
হ'ল। এই মিছিল বৌবাজার-কলেজ স্ত্রীটের মোড়ে পৌঁছলে পুলিশ গুলি চালায়। 
চারজন মহিলা-নেত্রী নিহত হলেন। নিহতদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত কম্যুনিষ্ 
নেতা রণেন সেনের স্ত্রী লর্তিকা! সেন। বে-আইনী কম্যুনিষ্ট পার্টির নেত! ভবানী 
সেন ভাক ছিলেন £ “শেষ আঘাত হাঁনো | নির্দেশ গেল £ “জেলের মধ্য 
থেকেও অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করো! ।” জেলের ষধ্যেও লড়াই স্থুরু 
হয়ে গেল। আটক বন্দীদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ গুলি চালালে! । জেলের 
মধ্যেও নিহত হ'ল কয়েকজন । 


পশ্চিমবঙ্গের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে শাসকদল কংগ্রেসেও ভাঙ্গন দেখ দিল। 
দলের অন্যতম শীর্বনেত! হেমস্তকুমার বহু কংগ্রেস ত্যাগ করলেন। হেমস্তকুমার 
বন্থ ছিলেন ফরোয়ার্ড ব্লকের বিশিষ্ট নেতা । ভারতের স্বাধীনতার সর্ত হিসাবে 
কংগ্রেস যখন দেশভাগ মেনে নেয় তখন ছল হিসাবে ফরোয়ার্ড ব্লক কংগ্রেস 
থেকে বের হয়ে এলেও হেমস্তকুমার বন্থ কংগ্রেলেই থেকে যান । মন্ত্রী না হলেও 
তিনি কংগ্রেস পরিব্গীয় ঘলের অতি উচ্চপদদে অধিষ্ঠিত ছিজেন। তা সন্ধে 
সরকায়ের উদ্থাস্ত নীতির প্রশ্নে হেমন্ত বন্থুর সঙ্গে দলের মতাগ্তর চলছিল। 
বৌবাজার স্ত্রটে মছিলাঞ্গের উপর পুলিশের গুলিচালনায় হেমস্তকুমার বহর মন 
একেঘারে তেঙে গেল। ইডিসধ্যে কোরিয়া যুদ্ধে ভারত বখন আমেরিকার সঙ্গে 


৯৮ চরকা-বুলেটস্ব্যালট 


গাটছড়া বাধল তখন তাঁর সহ্যের সীম! অতিক্রম করে গেল। হেমস্তকুমার বস্থ 

গ্রেস ত্যাগ করলেন। বিধানসভার সদম্তপদেও ইস্তফা দিলেন। ইতিমধ্যে 
শরৎচন্দ্র বস্থও কংগ্রেস ত্যাগ করে নতুন দল গঠন করলেন । কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 
উপ নির্বাচনে তাঁর জয়লাভকে কেন্দ্র করে বামপন্থীদের মধ্যে এক মোর্চা গঠনের 
ভিত্তি রচিত হল। পরবতাঁকালে হেমস্তকুমার বহ্থও উত্তর কলকাত। নির্বাচনে 
নিদল প্রার্থী হিপাবে জয়লাভ করেন । এই দুই ক্ষেত্রেই রাজ্যের সব বামপন্থীর। 
শরৎচন্দ্র বন্থু ও হেমস্তকুমার বন্থকে সমর্থন করে বাম এঁক্যের স্থচন! করলেন । 
প্রকৃতপক্ষে এই রাজো উত্তরকালের বাম এঁক্য, বাঁম মোর্চা, যুক্তক্রপ্ট বা বামফ্রপ্টের 
ভিত্তি এই ভাবেই রচিত হয়েছিল । 


১৯৪৯ সালে আর একটি দুঃসাহসী রাজনৈতিক সশস্ত্র ঘটন! ঘটল । “আর-সি- 
পি-আই' দলের নেতৃত্বে এক দ্লল সশস্ত্র বিপ্রবী তিনভাগে ভাগ হয়ে আক্রমণ 
করল দমদম বিমান বন্দর, দম্মের একটি অস্ত্র তৈরির কারখানা এবং জেসপ 
কারখানা । দমদম বন্দরে একটি বিমানে আগুন ধরানো হল । তিনজন খুন 
হল। সাতটি রিভলভার ছিনিয়ে নেয়া হল। 


জেসপ্‌ কারখানায় তিনজন বিদেশীকে জলস্ত ফানেস-এর মধ্যে ফেলে দেওয়া 
হয় । এই সশস্ত্র বিপ্রবীরা গৌরীপুর পুলিশ ফাঁড়ি ও বসিরহাট থানাতেও হানা 
দেয়। এই সশস্ত্র আক্রমণের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রমোদ দাশগুপ্তের বাল্যসঙ্গী 
ভাই পারালাল দাশগুপ্ত ৷ 


বত্রিশ 


পঞ্চাশের শক সরু হতেই কম্্যুনিষ্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ লড়াই তীব্র হয়ে ওঠে। 
সাতশো-র বেশী কম্যুনিষ্ট নেতা জেলে বন্দী। অন্তর! বাইরে আত্মগোপন করে 
আছেন। জেলে বন্দী নেতাঙ্ের মধ্যে অনেকেই রণক্ষিভে-ভবানী সেনের 
লাইনকে হুটকারী লাইন বলে মনে করলেন । বন্দী নেতাদের মধ্যে মুজক ফর 
আহমেদ ছিলেন রণদিভে-লাইনের ঘোরতর বিরোধী । জেলের বাইরের নেতারা 
দুইভাঁগে বিভক্ত। হঠকারী লাইনের সঙ্গে যুক্ত ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, মহম্মদ ইসমাইল, 
নুপেন চক্রবর্তী এবং ভবানী সেন--ধিনি আগেই 'শেষ আঘাত" হানবার আহ্বান 
জানিয়েছেন । বিরোধী মতের নেতৃত্থে ছিলেন রণেন সেন, জ্যোতি বহু, নিরজন' 


চরক!-বুলেট-ব্যালট ৯৯ 


'সেন, সরোজ মুখোপাধ্যায় ও প্রমোদ দাশগুপ্ত । জেলের মধ্য থেকেই মুজফ.কফর 
আহমে আবা,ল হালিমের মাধ্যমে নির্দেশ পাঠালেন পার্টির বামবিচ্যুতির বিরুদ্ধে 
সংগঠিত আভ্যন্তরীণ লড়াই স্থুরু করার জন্ত। সেই নির্দেশ অনুযায়ী জেলের 
বাইরে আত্মগোপনকারী কয়েকজন নেতা এক বৈঠকে মিলিত হয়ে গঠন করলেন 
এপি-ও-সি' | রণেন সেন পপ ও-পি'র সম্পাদক হলেন। পার্টির বামবিচ্যুতির 
ছটকারী লাইনের স্বরূপ তুলে ধরে একটি দলিল রচিত ছল। সেই দলিলের 
প্রণেতা আব,ল হালিম ও প্রমোদ দাশগুপ্ত । এই দলিল সহক্রোস্টাইল করে 
বিলি করা হ'ল পার্টিকর্মীদের মধ্যে । পার্টির হটকারী লাইনের বিরুদ্ধে এই 
লড়াইয়ে প্রমোদ দাশগুপ্ত অসাধারণ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পার্টির পত্র-পত্রিকা! 
ব্টনের মধ্য দিয়ে প্রমোদ দ্াশগুধ যে সংযোগস্থন্র স্বাপন করেছিলেন তার 
মাধ্যমেই তিনি এই দলিল পৌছে দিতে পেরেছিলেন জবত্র। প্রমোদ দাশগুপ্ত 
এই দ্বিতীয়বার পার্টির মতাদর্শগত লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিলেন, যদ্দিও ভূমিকাটি 
ছিল কর্মীর। পি সি যোশীর আমলে পার্টির মধ্যে বুর্জোয়া ভাবধারার অনুপ্রবেশ 
রুখতে প্রমোদ দ্বাশগুপ্ত ছিলেন প্রথম সারির যোদ্ধা। আবার, বিটি রণার্দিতে 
ক্ষমতাসীন হবার পর যে হটকারী সংকীর্ণতাবাদের নীতি গ্রহণ করা হয় তার 
বিরুদ্ধেও প্রমোদ দাশগুপ্ত ছিলেন প্রথম সারির যোদ্ধা । কিন্তু বেশীদিন বাইরে 
থেকে তিনি এই হুটকারী লাইনের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে পারেন নি। ১৯৪৮- 
৪৯ সালে ধারাই দলের মধ্যে হটকারী লাইনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছেন তারাই 
পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে যেতেন । এই সম্পকে গণশক্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত 
ন্রেহাংশ্রকান্ত আচার্ষের “কমরেড প্রমোদ দাশগুগ্” শীর্বক লেখাটি অনেক অকধিত 
তথ্যে ভরা । সেই '৪৮ থেকে '৫* সাল পর্ধস্ত পার্টির বিশিষ্ট কমা ও নেতার্দের 
কীভাবে পার্টি থেকে বের করে দেওয়! হ'ত এবং কী ভাবে পার্টির অস্তদ্বন্দে পার্টির 
নেতার! বিপর্গে পড়তেন, এমন কি পুলিশের হাতেও ধর! পড়তেন, তারই ইঙ্গিত 
আছে এই লেখাটিতে। তিনি লিখেছেন, “.-.এরপর আমার জীবনে এল একট 
প্রকাণ্ড বড় বিপর্যয় । যখন পার্টি আবার বে-আইনী ঘোষিত হল তখন যে 
কয়জন প্রার্গেশিক কথ্িটির সভ্য বাইরে ছিলেন তাদের মধ্যে আমি একজন । 
বাকী নেতার বিনা বিচারে বন্দী ছিলেন এবং কিছু আত্মগোপন করে খাঁকতেন। 
তখন আমার বিরুদ্ধে একট। অপবাদ দিয়ে আমার উপর কণ্ট্বোল কমিশন নিযুক্ত 
হল। সেই কগ্ট্ল কমিশন শেষ হল ১৯৪৮ সালে পূজার পরে। একদিন 
'আনি জ্যোতি বস্তুকে নিষ়েশ€ জ্যোতি বন্থু তখন আত্মগোপন করে আছেন ) তার 


বে | চরকা-বুলেট-ব্যালট: 


“ভাক' নিয়ে যাচ্ছি, জ্যোতি বন্থ বললেন “একটু ঈ্ীড়াও তো দেখি জরুরী কোন 
কাঁজ আছে কিনা ।” আমি তখন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের পিছনে একট! 
গ্যাসবাতির তলায় গাড়ি দাড় করালাম । জ্যোতিবাবু সেই আলোয় একটা 
কাগজ পড়ে আমাকে বললেন, ন্মেহাংশু, তুমি এবার পার্টি থেকে বিতাড়িত হতে 
চলেছ ।” আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম, “কি ব্যাপার? তখন জ্যোতি বস্থ 
বললেন, “তোমাকে কন্টেশল কমিশন ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু এই চিঠিতে দেখা 
যাচ্ছে যেন এ সংবাদ প্রচার করা ন! হয় এবং এই খবরটা চাপা দিতে হবে 
এবং স্বাক্ষর করেছেন “রবি” অর্থাৎ কমরেড ভবানী সেন। তিনি তখন পি-বি 
সদন্ত ও আমাদের প্রার্দেিশিক কমিটিরও সম্পাদক । পরে মহম্মদ ইসমাইল 
সম্পাদক হন। 


“তার পরের ঘটনা £ ১৯৪৯ সালের জাহুম্ারী মাসে আমাকে বহিষ্ষার করা হয়: 
এবং ষে সব অভিযোগ কণ্টোল কমিশনের সাঙনে ছিল, সেই অভিযোগে নয়, 
একেবারে নতুন করে বানানে! অভিযোগ তৈরি করে আমাকে পার্টি থেকে বের: 
করে দেওয়া হয়। এই ক্টনার কিছুদিন পরে কমরেড মুজফফর আহমেদ 
জেলে যাবার আগে আমার বাড়িতে এসে খাওয়া দাওয়৷ সেরে চলে যান। 
আগেই কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত আমাকে বলে রেখেছিলেন, কাকাবাবু ও 
দু'একজন ছাড়'-পাঁওয়। নেতাকে আবার দিনদশেকের মধ্যে ধরা হ'বে। কমরেড 
প্রমোদ দাশগুপ্ত আমাকে বলেছিলেন এ খবরট! অন্যান্ত কমরেভদের পৌছে দিতে 
হবে। এই খবর পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল এবং অনেকে গা-ঢাক! দিয়েছিলেন । 
প্রমোদবাবুর মতে কমরেড মুজফফর আহমেদ বাইরে থাকলে আমাকে কতকগুলি 
মিথ্যা অভিযোগে বহিষ্কার কর! হোত ন1। 

“এরপর একদিন অনেক রাতে আমার বাড়িতে জ্যোত বস্থ এবং কমরেড প্রমোদ 
ফাশগুঞ এসে হাজির হলেন। কিন্তু তখন আমি পার্টি থেকে বহিষ্কৃত এবং তারা 
আমাকে জানালেন যে তাঁদের জন্ত একটা ভাল গোপনীয় স্বান জোগাড় করে 
দিতে হ'বে। কারণ, তারা আশঙ্কা করছিলেন যে পার্টির অস্তধন্বে তারা আবার 
বিপদ্দে পড়বেন এবং আমি তার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলাম ।” 

প্রকৃতপক্ষে কম্যুনিষ্ট পার্টির অনেক নেতাই তখন হ্বিমুদধী আক্রমণে নাজেহাল । 
একফিকে পার্টির অস্তঘন্বে তাঁর! আক্রান্ত--কমরেড “রবির নির্দেশে তখন ফে: 
কেউ ষে কোন শাস্তির সন্মুখীন হতেন, অন্ত্দিকে পুলিশের গ্রেগারের জান 


স্চরফা বুলেট-ব্যালট ১৯১ 


পুলিশ আঁতিপাতি করে খুঁজে বেড়াতো আত্মগোপনকারী নেতাদের । এই 
অবস্থার মধ্যেও কণ্যুনিষ্ট পার্টি, বিশেষ করে প্রমোদ দাশগুপ্ত পার্টির পত্রিক! ও 
প্রচারপত্র প্রকাশের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন । “দৈনিক স্বাধীনতা» পত্রিকা বন্ধ 
হয়ে গিয়েছে । কিন্তু সার্ধাহিক আকারে বের হত । পরিচালন! করতেন নৃপেন 
চক্রবর্তী, হুধাংশু দাশগু€, আবী রন্থল, অরুণ রায় প্রমূখ | ”৪৮-৪৯ সালে 
আরও অনেকগুলি পত্রিকা নানাভাবে বের কর! হয়। এগুলির নাম ছিল 
সংবাদ”, খবর”, “মধ্যবিত্ত “শিবির' ইত্যাদি । এই সব পত্রিকার পরমার সরকারী 
আক্রমণে পাঁচগিন থেকে সাতদিনের মধ্যে সীঙ্বাবন্ধ ছিল । এই হুর্ধোগের সময়ে 
সর্বশেষ যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় তার নাম ছিল 'মতামত' । এর সম্পাদক 
ছিলেন প্রথমে মুজফফর আহমেদ, পরে যনন্থর হবিবুল্ল! । 


'জোম্মার ভাটার টানে কম্যুনিষ্ট পার্টি পৌঁছলে! ১৯৫০ সালে। পার্টির নীতি 
নিয়ে বিভ্রান্তি তধন চরমে । ঠিক এই সময়েই মস্কে! থেকে প্রকাশিত “কখিনফর্ম'” 
এর মৃখপত্র “ফর লান্তিং পীন ফর এ পিপলস্‌ ভিমোক্রেসী” পত্রিকায় একটি নিবদ্ধ 
প্রকাশিত হয়। এই নিবন্ধে কম্যুনি্ পার্টির মধ্যেকার হটকারী লাইনের ভুল 
তুলে ধর! হয়। চারজন শীর্ষ নেতা ছুটে যান মস্কোতে | সাক্ষাৎ করেন স্টালিন 
ও মলোটভের সঙ্গে । এস এ ডাজের মুখে শোনা এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ 
এখানে তুলে ধরছি। 


ভাজে বলেছেন, “১৯৫ সালে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে চারজন মন্ধে! 
যান স্টালিনের সঙ্গে আলোচনার জন্য । এই চারজন হলেন, অজয় খোষ, 
রাজেশ্বর রাও, বাসব পুল্লাইয়! ও আমি। স্টাপিনকে বলা হয় যে, ভারতবর্ষে 
আমরা স্শন্স অন্থযথানের পথ নিয়ে অগ্রলর হয়েছিলাম, কিস্তু ব্যর্থ হয়েছি। এখন 
করণীয় কি? তিন (স্টালিন) প্রশ্ন করেন, “আপনাদের হাতে অস্ত্র, বিশেষ 
করে রাইফেল কত ছিল? আমরা উত্তরে বলি, ছু'শোর মতো! হবে। স্টালিন 
পাশে উপস্থিত এক রুশনেতাকে প্রশ্ন করেন, ১৯১৭ সালের জুন মাসে লেনিন 
'ষখন জুন-অভ্যুখান-এর পরিকল্পন! করেন তখন বলশেভিকদের হাতে কত 
রাইফেল ছিল? পাশে বস! রুশনেতা৷ জবাব দেন “দুই লক্ষেরও বেদী । স্টালিন 
“ছেসে বলেনঃ “লেনিন ছুই লক্ষ রাইফেল হাতে থাকতেও বিপ্লব স্থগিত রেখেছিলেন 
অস্ত ঘাটতির কারণে । আর আপনারা ছুশো ০০০০০১০০৪ 
দিলেন? মনকে জীলোচনায় বা! হবার তা” হল। 


১০২ চরকা-বুলেট-ব্যালট: 


মন্ষে থেকে ফিরে অতি গোপনে একটি দলিল প্রচার কর! হল। দলিলের বিষয় 
ছিল মস্কোর নির্দেশ ও পার্টর ইতিকর্তব্য। এই দলিল প্রচারিত হবার পরই 
নেতৃত্বের যে অংশ জোয়ারে ছিলেন, তাঁরা ভাটার টানে পড়লেন। ১৯৪১ সালের 
৩১ শে মে তারিখে কম্যুনিঃ পার্টির নতুন নীতি ঘোষণ। করে হটকারী লাইন বর্জন 
করা হয়। ১৯৫১ সালের ১১ই থেকে ১৫ই অক্টোবর কলকাতায় অনুচিত হল 
কম্যুনিষ্ পার্টির সর্বভারতীয় সম্মেলন । এর আগেই ন্লেহাংগুকাস্ত আচার্য রিট- 
আবেদন মারফত আটক কম্যনিষ্ট নেতাঙ্গের অনেককেই মুক্ত করেন। আত্মগোপন 
অবস্থায় প্রমোদ দাশগুপ্ত, জ্যোতি বস্থ, আব্দ,ল হালিম প্রমুখ ধার] গ্রেপ্তার হয়ে 
ছিলেন তারা মুক্তি পান। পরবর্তী পর্যায়ে হাইকোর্টের এক রায়ে পার্ট বৈধ 
ঘোষিত হয়। ধাঁরা আত্মগোপন করে ছিলেন, তার! প্রকাশ্টভাবে পার্টির কাজে 
ফিরে আসেন। 


কম্যুনিষ্ট পার্টির কলকাতা সম্মেলনে বিরাট ওলট-পালট হয়ে গেল। বিটি 
রণদিভের জায়গায় পার্টির সাধারণ সম্পাদক হলেন জয় ঘোষ। বি টি রণদিভে 
গঙ্জাধর অধিকারী সহ অনেককেই পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হল। বহিষ্কৃত হলেন 
পশ্চিমবঙ্গের অনেকে, যাদের মধো একজন ভবানী সেন। 


তেত্রিশ 


১৯৫১ সালের শেষ দিকে কমুয[নিষ্ট পার্টি ষখন বৈধ ঘোষিত হয়নি এখং নেতারা 
অনেকেই জেলে, তখনই দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের তোড়জোড় সরু হয়ে 
যাম। দেশ স্বাধীন হবার পর এই-ই প্রথম সাধারণ শির্বাচন। ৫১ সালের 
অক্টোবর মাসের স্থুরু থেকেই কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলির মধ্যে জোট বাধার 
করথ্াবার্ত! স্থুরু হয়। কিন্তু তখন কম্যুনিষ্থ পার্টির সঙ্গে মোর্চ! বাঁ সমঝোতা! তৈরি 
করা অপেক্ষা কম্ধৃনিষ্ট পার্টকে একঘরে করার দিকে কংগ্রেস নিরোধী দলগুলির 
কৌক ছিল বেশী। কমু[নিষ্ট পার্টির যুদ্ধকালীন ভূমিকা, স্ুুভাষচন্ত্র সম্পর্কে 
মূল্যায়ন এবং ১৯৪৮ সালের পর ছু*তিন বছর কম্যনিষ্ট পার্টির হটকারী লাইন 
সম্পর্কে সেদিনের অ-বস্ুনিষ্ট বিরোধী দলগুলির মধ্যে অধিকাংশই ছিল নীতির 
দ্লিক দিয়ে কাছাকাছি। সেদিনের এই বিরোধী দলের বেশীর ভাগই কংগ্রেস 
থেকে সছ্চ বেরিয়ে আসা। কংগ্রেস দল বা নীতির সঙ্গে এদের ধত বিরোধ ছিল 


চর়কান্বুলেট-ব্যালট ১০৩ 


তার চেয়েও বেশী বিরোঁধ ছিল ব্যক্তি সম্পর্কে । অর্থাৎ, কংগ্রেপ ভাল, কিন্ত 
নেহরু ভাল নয়। আচার্য কৃপালনী এই কারণেই কংগ্রেস বিরোধী হয়েছেন। 
একই ভাবে বিধানচন্ত্র রায় এবং প্রফুল্সচন্দ্র সেনের উপর গোসা করে বিরোধী 
হয়েছেন প্রফুজ্গ চন্দ্র ঘোষ, হরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ । শরৎচন্দ্র বর সঙ্গে 
যারা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসেছেন তারাও একই পথের পথিক। এই সব 
দলের কংগ্রেস সম্পর্কে ক্ষোভ ছিল, রাগ ছিল, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী বিছেষ 
এবং বিরোধিতা! ছিল কম্যুনিষ্ট পার্টি সম্পর্কে। তখন বামপন্থী দল বলে পরিচিতদের 
মধ্যে আর-এস-শি, আর-দি-পি-আই, এস-ইউ-সি দলের প্রভাব ছিল নিতান্তই 
সীমিত। প্রভাবশালী দল বলতে তখন রাজ্যে কম্যুনি্ই পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, 
পি-এস-শি এবং এস-আর-পি। ফরওয়ার্ড রক দলের মধ্যে আবার ছুইটি সমান 
শক্তিশালী মত ছিল! মার্ক সবাদ ও স্থভাষবাদ্কে কেন্দ্র করে একটি ভাঙন-পর্ব 
এই দলের মধ্যে সুরু হয়ে গিয়েছে । এই সময় ভন্টর শ্ঠামাপ্রলাদ মুখার্জার নেতৃত্বে 
জনসংঘ রাজ্যে বেশ প্রভাবশালী দল। সব মিলিয়ে কংগ্রেস বিরোধী শক্তি 
বলতে তখন কোন জোট ছিলনা । জোট গঠনের সম্ভাবনাও ছিল না । 


কিন্তু এর মধ্যেই একটি উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক ঘটনা ঘটল । কম্যুনিষ্ট পার্টির 
সজে ফরওয়ার্ড বকের এক বৈঠক হয় এবং ১৯৫১ সালের ২১শে ডিসেম্বর জ্যোতি 
বন্ধ এবং অশোক ঘোষ এক ধুক্ত বিবৃতিতে ঘোষণ। করলেন যে কম্যুনিষ্ট পার্টি 
এবং ফরওয়ার্ড ব্রক যুক্তভাবে নিবাচনে প্রতিত্বন্দিতা৷ করবে । এই দুই দলের মধ্যে 
রাজনৈতিক বৈরিত! ছিল সব চাইতে বেশী । নির্বাচনে এই দুই দল এঁক্যবদ্ধ ভাবে 
লড়াই করবে এই ধারণ! অনেকের কাছেই অভাবনীয় ছিল। 


কমুনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে সত্তর জন প্রার্থী দেওয়া হল। ওর জানুয়ারী থেকে 
ফেব্রুয়ারী পর্যস্ত এই নির্বাচন চলেছিল । নির্বাচনে কংগ্রেস বিপুল ভাবে জয়ী 
হুল সত্য, কিন্ত প্রথম নির্বাচনেই কগ্রেপ্প ঈলকে নাস্তানাবুদ্দ হতে হল। 


১৯৫২ সাল পর্যন্ত বিধানসভায় বিরোধী সম্বশ্তের সংখ্য! ছিল মাত্র উনিশ। এই 
উনিশ জনের মধ্যে মাত্র ছুজন ছিলেন কম্যুনিষ্ট পার্টির । জ্যোতি বন্ধ ও রতনলাল 
ব্রাঙ্ষণ । আট জন ছিলেন ভঃ প্রফুল্পচন্ত্র ঘোষের কৃষক-প্রজা-মজ্ভুর দলের। 
১৯৫২-রু নিবাচনের পর এই চেহার৷ অনেক পালটে গেল। বিরোধী সঙম্তের 
সংখ্যা পৌছল ১৯৫-তে । মুখ্যমন্ত্রী ভাঃ বিধানচজ্জ্র রায় ফরওয়ার্ড ব্রুক প্রার্থ 
সত্যপ্রির বন্দ্যোপাধ্যার়ের বিরুদ্ধে জন্মী হলেন মাত্র চার হাজার ভোটের ব্যবধানে । 


১০৪ চরকা-্বুলেট-ব্যালট 


তার মন্ত্রিসভার মাত্র চারজন মন্ত্রী জয়ী হলেন। সাতজন মন্ত্রী মর্মীস্তিক ভাবে 
পরাজিত হলেন । পরাজিত মন্ত্রীরা হলেন প্ররফুল্পচন্দ্র সেন, ভূপতি মজুমদার, 
নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, নীহারেদদু দত্ত মজুমদার, কালিপদ মুখোপাধ্যায়, হরেন্দ্রনাথ 
রায়চৌধুরী এবং বিমলচন্্র সিংহ । 


১৯৫২ সালের নির্বাচন-মোকাবিলায় বলতে গেলে কোন শক্তি তখন কম্যনিষ্ট 
পার্টির ছিলনা । দলের মধ্যে ছুই লাইনের ঝগড়ার জের তখনও মেটেনি । তিন- 
চার বছর জেলে থেকে দলের নেতার! সবে মাত্র জেল থেকে বেরিয়েছেন । অনেক 
নেতাকেই মুক্তি পেতে হয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সর্তে । 


প্রমোদ দাশগুপ্ত ১৯৫১ সালে জেল থেকে বেরিয়ে এসে কোনদিকে দৃূকপাঁত না 
করে আত্মনিয়োগ করলেন “ম্বাধীনতা”-র পুনঃ প্রকাশের কাজে । ১৯৫১ সালের 
৯ই ফেব্রুয়ারী থেকে “ম্বাধীনতা”-র পুনঃ প্রকাশ স্থুরু হল। ১৪ জন সদন্য নিয়ে 
গঠিত হ'ল সম্পাদ্দকীয় বোর্ড  ন্রাজ' পত্রিকার প্রেস সহ সমস্ত যন্ত্রপাতি কিনে 
নেওয়া হয়েছে । এসবই করেছেন প্রমোদ দাশগুপ্ত, সরোজ মুখোপাধ্যায় ও 
জ্যোতি বহু। ৬৪ নগ্বর লোয়ার সাকু'লার রোডে আব্দ,লল করিমের বাড়ি ভাড়া 
নিয়ে দোতলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পার্টি-দপ্তর । পাঁচখানা ঘরে পাটির দপ্তর। 
তার মধ্যে এক ফালি জায়গায় থাকেন প্রমোদ দাশগুপ্ত । পার্টি দপ্তর, পার্টি 
পক্জিকা আর প্রমোদ দাশগুপ্ত একাত্ম হয়ে গিয়েছেন । 


১৯৫২ সালের নির্বাচনে “ম্বাধীনতা” পব্জিকা! এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 
তখন দেশের বড় কাগজগুলিতে কম্যুনিষ্ট পার্টি ছিল অচ্ছুত্ঘ। কম্যুনিষ্ট পার্টি ও 
তার নেতাদের ঘি কখনও উল্লেখ করার প্রয়োজন হ'ত, তা হুত নিন্দা এবং 
বিরূপ সমালোচনার উদ্দেস্তেই । ১৯৫২-র নির্বাচনে কম্যুনিষ্ট পার্টর যে বিরাট 
অগ্রগতি ঘটল তার অন্যতম কারণ প্রমোদ দাশগুপ্তের অসাধারণ সংগঠন শক্তি । 
এই নির্বাচনের পরেই রাঁজ্যদপ্তরে বসে একদিকে যেমন সর্বস্তরের জেলা নেতাদের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলেন, অন্ত্দিকে স্বীকৃতি পেলেন রাজ্যদলের শীর্ষ নেতাদের কাছ 
থেকে তার সংগঠন শক্তির কারণে । 


€চৌব্রিশ 

ভাঃ বিধানচন্ত্র রায় প্রথম সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয়ে ষে মন্ত্রিসভা গঠন করলেন 
তা'তে দুইজন পরাজিত মন্ত্রীকে অন্তভৃক্ত করলেন। এঁদের একজন হলেন 
আরামবাঁগে ফরওয়ার্ড বকের রাধারুষ্ণ পালের কাছে পরাজিত প্রফুল্লচন্্র সেন। 


নতুন মগ্ত্রিসতায় তিনি হলেন খাছ্যমনত্রী। আগের মন্ত্রিসভাতেও তিনি থাস্ছমন্ত্র 
ছিলেন। 


বিরোধী বামপন্থীরা নতুন কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণ! করলেন। 
খাগ্-আন্দোলন স্থরু করলেন । ১৯৫২ সালের ১৬ই জুলাই খাছ্যের দাবীতে 
বিধানসভা অভিযান পরিচালিত হল। রাজভবনেব সামনে জনতার উপর পুলিশ 
লাঠি চালানো । কীছুনে গ্যাস ছুড়ল। শতাধিক ব্যক্তি আহত হুল। গ্রেপ্তার 
হলেন হেমন্ত বহু, ডাঃ সুরেশ ব্যানা্জাঁ, শ্রীমতী লীল! রায়, ষতীন চক্রবর্তা প্রমুখ! 
পুলিশের লাঠি চালনা ও নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্ারের প্রতিবাদে ১৭ই জুলাই বারো 
স্বপ্টার হরতাল প্রতিপালিত হল। 


১৯৫৩ সালে আবার থাগ্ত আন্দোলন । আবার গ্রেপ্তার ও পুলিশের লাঠি চাঁলন!। 
১৯৫৩-র ২৯শে সেপ্টেম্বর দেউলটি স্টেশনে পুলিশের গুলিতে নিহত ছলেন অর 
গলুই। এই ১৯৫৩ দালেই আন্দোলনের ক্ষেত্রে বাম-এঁক্য সম্প্রসারিত হল। 


এতদিন বামপন্থীরা ছুই সংস্থায় ভাগ হয়ে থাছ্য আন্দোলন পরিচালনা করতেন। 
ফরওয়ার্ড বুক ও আর-এস-পি দলের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল ছুিক্ষ প্রতিরোধ 
কমিটি। কম্যুনিষ্ট পাটির নেতৃত্বে ছিল খাদ্য অভিযান কমিটি। এই ছুই সংস্থার 
যুক্ত বৈঠকে গঠিত হ'ল সংযুক্ত দুতিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি। হেমন্ত কুমার বন্ধ 
এই কমিটির আহ্বায়ক নিধাঁচিত হলেম। খান্চ আন্দোলনের ক্ষেত্রে গঠিত এই 
বুক্ত আন্দোলন কমিটি রাজ্যে সব আন্দোলনেরই নেতৃত্ব গ্রহণ করে। 


১৯৫৩ সাল বাম-আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় বছর । এই বছরের ১ল! 
জুলাই থেকে কঙ্কাতার ট্রাম কোম্পানী দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রামতাড়া এক পয়সা! বৃদ্ধি 
করল। ফ্রামভাড়া বৃদ্ধির প্রতিরোধে বামপন্থীরা সর্বশক্তি নিয়ে আন্দোলনে 
নামলো! । ওর! জুলাই গ্লেকে প্রতিরোধ আন্দোলন স্থুরু হ'ল। প্রথন দিনেই পুলিশ 
গ্রপার করল জ্যোতি বস্থকে এবং ৫৮৮ জন আন্দোলনকারীকে | €ই জুলাই 


১০৬ চরকাঁ-বুলেট-ব্যালট- 


মুখ্যমন্ত্রী বিধাঁনচন্দ্র রার চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশ রওনা হলেন। রাজ্য 
পরিচালনার দ্বায়িত্ব এল প্রচুল্পচন্দ্র সেন ও কালিপদ মুখোপাধ্যায়ের উপর। বাম- 
পস্থাদের আন্দোলনের গতিবেগও বেড়ে গেল। ১৫ই জুলাই থেকে আন্দোলন 
এমন পর্যায়ে চলে গেল যে শাস্তি রক্ষার জন্য সরকারকে সামরিক বাহিনীর সাহায্য, 
নিতে হল। কিন্তু কোন ক্রমেই ট্রামভাড়া! বৃদ্ধির এই প্রতিরোধ আন্দোলনকে 
মন করা! সম্ভব হলনা । ১৮ই জুলাই এক বৈঠকে মন্ত্রিসভ! ট্রামভাড়া বুদ্ধির 
সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখলেন এবং একটি ট্রাইবুস্তাল গঠন করলেন। সরকারকে নতি 
স্বীকার করিয়ে বামপন্থীরা বাম-আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য জয়লাভে 
সক্ষম হল। 


সরকার কিন্তু আন্দোলনের ক্ষেত্রে নতি স্বীকার করলেও আন্দোলনের আটক 
নেতাদের জেল থেকে ছেড়ে দিলেন না । কলকাতা থেকে ১৪৪ ধারাও প্রত্যাহার 
করলেন না। আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় স্বর হল! ১৪৪ ধার! অমান্রের 
আন্দোলন । 


কলকাতায় মন্মেপ্ট ময়ঙ্দানে :8৪ ধার! ভঙ্গের জন্য বামপন্থী দলের প্রায় ৫*০ 
কর্মী সমবেত হলেন। একটি সভা! সুর হল। সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফাররাও 
সংবাদ সংগ্রহ ও চিত্র গ্রহণের জন্য উপস্থিত ছিলেন। সভা সুরু হতেই ট্রাক ভাতি 
পুলিশ মেয়ো রোড ধরে এদে সতা আক্রমণ করল। সমবেত জনতার উপর 
নিবিচারে লাঠি চলল ও কর্তব্যরত সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারঘের উপর নির্মমভাবে 
লাঠি চালানো হল। সাংবাদিকদের শরীর রক্তান্ত হল। ফটোগ্রাকারর! নৃশংস 
ভাবে প্রহৃত হলেন। তাদের ক্যামেরা কেড়ে নিয়ে ভেঙ্গে ফেল! হল। ১৮ জন 
সাংবাদিক আহত হলেন। তাদের মধ্যে কয়েক জনের আঘাত চিল গুরুতর । 
সাংবাদিকদের অনেকে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন। সাংবাদিকদের উপর 
পুলিশের এই আক্রমণের খবর সংবাদপত্রে গ্রকাশিত হবার পর সারাদেশে ধরার 
ধ্বনি উঠল । আনন্দবাজার পত্রিকার প্রখ্যাত সাংবাদিক সতোন্দ্রনাথ মজুমদার 
«কেলোর কীতি” নামে এক সম্পাদকীয় লিখে পুলিশ মন্ত্রী কালিপদ মুখোপাধ্যায়ের 
স্বরূপ তূলে ধরলেন। হর্দিও এই সম্পাদকীয় লেখার ফলে পরবর্তীকালে তাঁকে 
আনন্দবাজার পত্রিকার চাকরী হারাতে হয়েছিল। কিন্তু আনন্দবাজার সহ 
সমস্ত পত্রিকায় সেদিন সাংবাদিক নিগ্রহের সচিজ্র বিবরণ প্রকাশিত হবার পর 
মন্ত্রীদের সশস্ত্র পুলিশ পাহারা ছাড়া ঘরের বাইরে বের হুবার উপায় ছিলনা & 


চরকা-বুলেট-ব্যালট ১০৭, 


১৯৫৩ লালের ২৩শে জুলাই সরকারকে আর একবার নতি স্বীকার করতে হল। 
কলকাত! থেকে ১৪৪ ধার! প্রত্যাহত হল এবং সাংবাদিক নিগ্রহের ব্যাপারে 
একটি তদস্ত কমিটি গঠিত হল। 


বামপন্থীদের এই জয়ের পেছনে সেঙ্গিন বিশেষ চালিক! শক্তি ছিসাবে কাঁজ 
করেছিল “ম্বাধীনতা? পঙ্জিকা। যে পত্রিকার প্রাণপুরুষ ছিলেন প্রমোদ দাশগুপ্ধ । 
কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং তার নেতা! ও কর্মীর! অন্তান্থ দলের সহযোগিতায় পুরোভাগে 
থেকে আন্দোলন পরিচালন! করেন । 


কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে এই সময়ে বেশ কয়েকটি পরিবর্তন ঘটে । ১৯৫৩ সালে 
কম্যুনিষ্ট পার্টির রাজ্য-সন্মেলনে জ্যোতি বস্থকে দলের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত 
করা হয়। সম্পাদক নির্বাচিত হন মুজফ.ফর আহমেদ, নিরঞ্জন সেন ও প্রমোদ 
দাশগুণ্ড। প্রমোদ দাশগুপ্ত জেল থেকে মুক্তি পাবার পর থেকেই পার্টির 
নেতৃত্বের প্রথম সারিতে এসে যান। ১৯৫৩ সালে রাজ্য কমিটির সম্পাদক হয়ে 
দায়িত্ব পালনের দলীয় স্বীকৃতি পেলেন। 


এই সময পার্টির মধ্যে রাজনৈতিক প্রশ্ন এবং বিভিন্রমুখী চিন্তার প্রসার ঘটে। 
প্রশ্নটি ছিল : ন্যাশনাল ফ্রণ্ট না ডিমোক্রেটিক ফ্রণ্ট ? পার্টির (চিঠিতে, বিশেষ 
করে রাজনৈতিক ফোরাম-এর নামে বেশ কিছু বক্তব্য প্রকাশিত হয়। এই 
সম্পর্কে স্টালিনের মূল্যায়ন নিয়েও বেশ একটি বিতর্কের স্থাষ্ট হয়। প্রমোদ 
দাশগুপ্ত [ছিলেন স্টালিনের অবমূল্যায্নের বিরোধা। স্টালিনকে উপযুক্ত মর্ধাদ! 
দেবার পক্ষে । জীবনের শেষর্দিন পর্যস্ত তিনি স্টাঙ্গিন সম্পর্কে নিজের মনোভাব 
পরিবর্তন করেন নি। এই প্রশ্নে কারও সঙ্গে আপোবও করেন নি। অনেক 
পরে কলকাতায় রুগ কনসালের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে খাবার 
টেবিলে স্টালিন প্রসঙগটি ওঠে এবং রুশ নেতার মন্তব্যে তিনি খাবার টেবিল ত্যাগ 
করে চলে আসেন। 

১৯৫৩ সালের ২৭শে ভিসেম্বর থেকে মাছুরাই-এ কম্যুনিষ্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস 
অনুষ্ঠিত হল। মাদুরাই পার্টি কংগ্রেমে জ্যোতি বনু প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির 
সন্ত নির্বাচিত হলেন। পলিটব্যুরোর সদন্ত ছিলেন ভাঃ রণেন সেন। 


১৯৫৪ সালের শিক্ষক আন্দোলনের জন্ত বিশেষভাবে চিহ্নিত সাল। রাজপথে. 
নামলেন রাজ্যের গুরুকূল। কিন্তু পুলিশ তাদেরও রেহাই দিল না।: পুরিসী 


১৪৮ চরকা-বুলেট-ব্যালট 


বর্বরতার শিকার হলেন শিক্ষকয়।। কিন্তু শুধু শিক্ষকদের উপরেই এই ববরতা 
সামাবন্ধ রইল না। রাজনৈতিক দলের উপরও আক্রমণ স্থরু হল। বামপন্থী 
নেতাদের ব্যাপকভাবে গ্রেগ্ার সুর হল। অনেকে আত্মগোপন করলেন । 
জ্যোতি বস্থুকে গ্রেধার করার জঙগ্য পুলিশ সারা সহর তোলপাড় করে। একদিন 
রাজ ডাঃ নারায়ণ রায়ের গাড়িতে ফেরার পথে জ্যোতি বস্থু পুলিশের ভাতে 
গ্রেপ্তার হন। সেই গাড়িতে বঙ্কিম মুখার্জী এবং অমর বন্থও ছিলেন। সাতজন 
শিক্ষক পুলিসী বর্বরতার শিকার হয়েছিলেন । 


১৯৫৫ সালে রাজ্য কমুযনিষ্ট পার্টির চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগের 
একটি বিশেষ স্ুষোগ ঘটল । ১৯৫৫ সালের মে মাসে “মে দিবস'-এর অনুষ্ঠানে 
যোগদানের জন্য জ্যোতি বসু চীনদেশে যাঁন এবং চৌ-এন-লাই সহ অনেক চীন 
কম্যনিষ্ট পার্টির নেতাদের সঙ্গে আলোচন। করে দেশে ফিরে আদেন । "অবশ্য 
এর আগে কয়েকজন কম্যুনিষ্ট নেতা চীনে গিয়েছেন। 


১৯৫৬ সালে অন্ঠিত রাজ্য কমূযনিষ্ট পার্টির সম্মেলনের সংগঠন ও প্রস্তুতির 
প্রধান নেতা ছিলেন প্রমোদ দাশগুপ্ধ। রাজ্য সম্মেলনের প্রতিটি প্রস্তাবের রূচন! 
থেকে সুরু করে বাবস্থাপনার সব দায়িত্ব ছিল প্রমোদ দাশগুপ্তের হাতে । দলের 
গ্রতিষ্তিত স্বীকৃত নেতা তিনি তখন ছিলেন ন| বটে, কিন্তু দলের মধ্যে বিশেষ একটি 
চিন্তা ও ভাবধারার চাবিকাঠি প্রমোদ দাশগুপ্ের হাতে এসে গিয়েছে । 


১৯৫৭ সালের পার্টি সন্মেলনেও জ্যোতি বস্থকে রাজ্য দলের সম্পাদক রাখ! হল, 
যদিও জে।াতি বনু রাজ্য-সম্পাদকের দায়িত্ব নিতে মোটেই রাজী ছিলেন না। 
তার যুক্তি ছল, পরিষদীয় দলের কাজে তাকে যে পরিমাণে সময় দিতে হয়, 
তারপর পার্ট-সম্পার্দকের কাজ পরিচালনা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্ত 
সের্দিন জ্যোতি বস্থকেই সম্পাঙ্কের দায়িত্ব নিতে হ'ল খানিকট! স্থিতাবস্থা 
বজায় রাখার জন্ত ! কারণ, সম্পাদকের পরিবর্তন করতে গেলেই বেশ কয়েকটি 
সুখ সামনে আসত যাদের সম্পাদক করার পক্ষে মৃজকফর আহমেদ, প্রমোদ 
স্বাশগুগু, নিরঞ্জন সেন, হরেকৃ্ কোঙার--কারও মত ছিল ন! | 'তবে, জ্যোতি 
বন্থ সম্পাদকের পদ গ্রহণের আগে সবাইকে চুক্তিবদ্ধ করিয়ে নিষেছিলেন ষে 
পরবর্তী সম্মেলনে নিশ্চিতভাবে নতুন সম্পাদক নিরাচিত করা হবে। জ্যোতি 
বাবুর হাতে রাঁজ্যদলের সম্পাদকের দারিত্ব রাখার অক্ঠতম প্রধান কারণ ছিল 
পরই যে, কয়েকমাস পরই রাজ্য বিধান সভাব সাধারণ নির্বাচন $ সেই নির্বাচনে 


চরকা-বুলেট-ব্যালট ১৯৯ 


দল বেশ কিছু সাফল্যের আশ] রাখে । তাই নির্বাচনের ঠিক আগেই নতুন. 
কারও হাতে রাজ্যপলের কর্তৃত্ব দেওয়া অপেক্ষ! জ্যোতিবাবুর হাতেই কর্তৃত্ব রাখা 
ছিল অনেক বেশী নিরাপদ । 


পয়ত্রিশ 


১৯৫৭ সাল এসে গেল। রাজ্য-রাজনীতির একট! মোড় ফেরার বছর । ১৯৫৭ 
সালের সাধারণ নির্বাচনে রাজ্যের বামপন্থী দল সর্বপ্রথম বিকল্প সরকারের ডাক 
দিল। কংগ্রেস-বিরোধী শক্তি যে বিকল্প সরকারের ভাক সেদিন দিয়েছিল, তার 
প্রবন্তা ও চিন্তানায়ক ছিলেন প্রমোদ দাশগ্রঞ । লেছিন রাজ্য বিধান সভায় 
কংগ্রেস দল এবং বিরোধী দলের তুলনামূলক শক্তির বিচারে বিকল্প সরকারের 
ডাক ছিল অবাস্তব। প্রমোদ দ্াশগুঞুই সর্বপ্রথম পার্টির মধ্যে বোঝালেন যে 
বিগত পাঁচ বছর জনগণের মধ্যে আন্দোলন এবং পরিষদীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস 
বিরোধী শক্তি যেখানে প্েছেছে সেখানে বিকল্প সরকারের ডাক দেওয়া ছাড়া 
মানবের কাছে নতুন কিছু বলার নেই। এই বিকল্প সরকারের ভাক দেওয়ার 
পক্ষে প্রধান সহায়ক হিসাবে কাজ করেছিল কংগ্রেস-বিরোধী শক্তির এঁক্য। 
কম্যুনিষ্ট পার্টর মধ্যেও বিকল্প মরকারের ডাক দেওয়ার গ্রচ্গে বেশ বিতর্ক স্ষ্টি 
তয়েছিল। কারও কারও মতে বিকল্প সব্দকাঁরের স্লোগান ছিল “ইউটোপিয়ান?। 
কিন্তু প্রমোদ দ্রাশগুঞ্ধ কোন বিরূপ বক্তব্য বা বিদ্রপকে আমল না দিয়ে দলীয় 
কর্মীদের 'বিকল্প সরকার ধ্বনির তাৎপর্য বোঝাতে লাগলেন। প্রকাস্ঠ জনসভায় 
সেই সময় তিনি বক্তৃত। দিতেন না বললেই চলে । কিন্তু দলীয় কমিসভায়, 
ঘরোয়া সভায় “বিকল্প সরকার ধ্বনির পক্ষে কম্দের বক্তব্য প্রস্তুত করে দিতেন ।. 
১৯৫৭ সালের নির্বাচনে প্রমোদ জাশগুঞ্তকে নির্বাচন পরিচালনায় সর্ধময় 
সাংগঠনিক বত্তৃত দেওয়া হয়েছিল । রী 

১৯৫৭-র নির্বাচনের দিন ঘোবিত হল । )১লা মার্চ থেকে স্থরু হয়ে ৩১শে মার্চ 
পর্ধস্ত নির্বাচন চলবে । ১৫৭ সালের নির্বাচনে “বিকল্প জরকার” ধ্বনির পেছনে 
উক্যবন্ধ হলেন কম্যুনিষ্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক ও পি-এস-পি। এই এঁক্য বা 
সমঝোতার বাইরে ছিল আর-এস-পি সহ অন্ত হু'একটি দল। বরানগর কেন্জে 
জ্যোতি বনু বার-এ্যাট-ল-য় বিরুদ্ধে যেমণ কংগ্রেস প্রার্থী কানাইলাল ঢোল: 
ছিলেন, তেমনই তরুণ ছাআখনতা! নিখিল দাসও একজন প্রার্থী ছিলেন । | 


-১১৬ চরকা-্বুলেট-ব্যালট 


রাজ্যের নির্বাচনে কম্যনিষ্ট পার্টির সঙ্গে পি-এস-পি দলের সমঝোতা৷ খুবই 
জোরদার হাওয়! তুলেছিল । ডঃ প্রফুল্লচন্ত্র ঘোষ গান্ধীজীর একটি চিট প্রকাশ 
করে ;৫৭-র নিবাচনে চাঞ্চল্যের স্থার্টি করেছিলেন । এই চিঠির মর্মকথা ছিল ঃ 
প্রযুন্লচন্্র ঘোষ ১৯৪৭ জালে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী হলে গান্ধীজী তাকে চিঠি 
লিখে জানিয়েছিলেন, “মন্ত্রিসভায় একজন মাড়োয়ারী গরতিনিধিকে মন্ত্রী হিসেবে 
রাখা উচিত। এই প্রসঙ্গে গান্ধীজী বত্রী্দাস গোয়েস্কা অথবা দেবীপ্রসাদ 
খৈতামের নাম উল্লেখ করেছিলেন । গান্ধীজীর এই নির্দেশ পালন কর! হয়নি 
বলেই তাকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ করা! হয়েছিল । কম্যুনিষ্ট দলের সঙ্গে 
কেন তিনি এঁক্যবন্ধ হয়েছেন, এই প্রসঙ্গে ডঃ ঘোষ বলেছিলেন £ “কম্যুনিষ্টরা 
ডান হাতে ভাত খায় বলে আমি কি ভান হাত্তে ভাত খাবে না? 


১৯৫৭ সালের নির্বাচনে ভাঃ বিধানচন্দ্র রায় কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে বেশ 
কয়েকজন নতুন প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছিলেন । এদের মধ্যে একজন হলেন 
সিষ্ধার্থশক্কর রাযম। বৌবাজার কেন্দ্রে ভাঃ রায়ের প্রতিদবন্বী ছিলেন কম্যুনিষ্ট 
পার্টির মহম্মদ ইসমাইল । প্রার্থী হিসাবে ইসমাইলকে কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে 
খুব বেশী একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি । ভাঃ বিধানচক্্র রায় মহম্মদ ইসমাইলের 
কাছে হারতে হারতে জিতে গেলেন । পোস্টাল ব্যালট সহ মাত্র ৫৪* ভোটে 


ভিতেছিলেন ডাঃ বায় । 


বিধান সভার নিবাঁচনে কংগ্রেস জয়ী হল । কিন্ত বিরোধী দলের সঙ্গে আসনের 
ব্যবধান অর্ধেক কমে গেল। ২৫২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেল ১৫২টি । 
১৯৬২-র নিবাচনে বিরোধী দল যেখানে পেয়েছিল ৫৭টি আসন, সেখানে এবার 
পেল প্রায় ১০০টি । আর কম্েকটি আসন বেশী পেলেই, অর্থাৎ, আর মাত্র ২৬টি 
আসনে যঙ্গি কংগ্রেদের পরাঁজয় ঘটত, তাহ'লে ধঁবকল্প সরকার; ধ্বনি জার 
“ইউটোপিয়ান থাকত না। কাজেই, প্রমোদ দাশগুপ্তের “বিকল্প সরকার 
গঠনের ধ্বনি কত সময়োপযোগী ছিল, এই নির্বাচনে সেটাই প্রমানিত হল। 
নির্বাচনের পর প্রমোদ দাশগুপ্তকে সর্বপ্রথম একটি প্রকাশ্য জনসভায় অভিনন্দিত 
করা হয়। জনসভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল নৈহাটির বিজয়নগর মাঠে। 


ছত্রিশ 

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মপ্ত্রিসভা! গঠিত হবার পরই.সেই মন্ত্রিসভা প্রচণ্ড সংকটের 
সুখে পড়ল। ছু'বছর ধরে চলেছিল এই সংকট। এই জংকট থেকে তিনি 
উদ্ধার পান ১৯৫৯ সালে যখন চীন ভারত-সীমাস্তে এক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে 
এবং ১৯ জন ভারতীয় সেনা নিহত হয়। চীন-ভারত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে 
ডাঃ রায় প্রচণ্ড কম্যুশিষ্ট বিরোধিতার জোয়ার স্থষ্টি করেন। 


মস্ত্রিসভ! গঠিত হবার ছ'মাস পরেই আইনমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় থাছামন্তরী প্রফুল্লচন্র 
সেনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোঁষণ! করে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। সিছ্ার্থশক্কর 
রায় পরে প্রকাশ্তে একটি বিবৃতি দিয়ে কংগ্রেস দল ত্যাগ করেন এবং বামপন্থীদের 
সঙ্গে হাত মেলান। বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি প্রচেষ্টা এবং বাংলার বাইরে উদ্বান্ত 
প্রেরণের প্রশ্ন নিয়ে ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভা নানাভাবে আন্দোলনের মুখে পড়ে। 
উত্তর কলকাত। এবং দক্ষিণ কলকাতার ছুটি উপ-নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় 
ঘটে। থান্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে “দ্রধাশূল্য ও তৃতিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি, 
সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দ্েয়। সব মিলিয়ে ডাঃ াঁয়ের 
মন্ত্রিসভার নান্তানাবুদ অবস্থা । এরই মধ্যে আন্দোলনের বড়ো হাওয়ায় 
পশ্চিমবঙ্গ এসে পৌঁছল ১৯৫৯ সালে । 


খাদ্য ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন চলছিল, ১৯৫৯ সালে সে 
আন্দোলন দুর্বার গতিবেগ পেল। এপ্রিল-মে মাস থেকে রাজ্যে খান্সংকট সুরু 
তয়। জুন মাসে অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ শোন! ধেতে লাগল। পশ্চিমবন্ধের 
বিরোধীদল রাজ্য সরকারের থান্কসংকট মোচনে ব্যর্থতা ও কুশাসনের একটি 
বাহান্লপৃষ্ঠাব্যাপী দলিল তৈরি করে পেশ করলেন রষ্ট্রিপতি রাজেন্্রপ্রসাঙ্গের 
কাছে। বস্কিম মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে, এক প্রতিনিধিদল রাজভবনে গিয়ে 
রাষ্ট্রপতির উদ্দেস্তে লিখিত এই ন্মারকলিপিটি রাজ্যপাল শ্রীমতী পল্মজা নাইভূর 
হাতে দেন। 


১৯৫৯ সালের ৩*শে জুলাই তারিখে পশ্চিমবঙ্গ কম্যুনিষ্ট পার্টি ও অন্যান্ি বিরোধী 
দল রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এই বাহার্নপৃষ্ঠাব্যাপী ম্মারকলিপিটি পেশ করেন। 
আর, ঠিক তার একদিন পর কেরলে কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে গঠিত সরকারকে 
বরখাস্ত করলেন রাষ্ট্রপত্ি। ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসে ই এম এস 


১১২ ৃ চরকা-বুলেট-ব্যাললট 


নামবুদিরিপাদ্দের নেতৃত্বে ভারতে প্রথম বামপস্থী সরকারের পতন ঘটল নান! চক্র 
ও চক্রান্তে। কেরল সরকারকে বরখাস্তের প্রতিবাদে কলকাতা সহরে ১লা! 
আগস্ট কমুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে এক বিরাট প্রতিবাদ মিছিল পথ-পরিক্রম করে। 
কষেক ঘণ্টার মধ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টর কর্মী ও সদন্তদের কি ভাবে বিপুল সংখ্যায় 
পথে নামানে! যায় তার 'এক অসাধারণ ফৌশলী দৃষ্টান্ত স্থাপিত হ'ল ॥ এই 
দৃষ্টান্ত স্থাপনের মুখ্য নায়ক ছিলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত । 


কলকাতার রাজপথে কেরল সরকারকে বরখান্তের প্রতিবাদে যে বিরাট মিছিল 
ধের হ'ল, সেই মিছিল আর ঘরে ফিরল না । খাগ্যের দাবীতে প্রচণ্ড গতিবেগে 
সংগঠিত খান্য আন্দোলনে সামিল ছল । এই আন্দোলনের দাবীর মধ্যে অন্যতম 
ছিল থাছ্যমন্ত্রী প্রছুল্পচন্ত্র সেনের পদত্যাগ । মূল্যবৃদ্ধি এবং ছুভিক্ষ প্রতিরোধ 
কমিটি সরকারের কাছে ম্মারকলিপি পেশ করে জানিয়ে দিলেন যে ২*শৈ 
আগস্টের মধো তাদের দ্লাবীগুলি মেনে না নিলে তারা গণ-আন্দোলন সুরু 
করবেন। 

দুতিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি যখন জোরদার আন্দোলনের পরিকল্পনায় ব্যস্ত, 
তখন পি-এস পি দলের ডঃ প্রফুল্লচন্ত্র ঘোষ ডাঃ বিধানচন্ত্র রায়ের সঙ্গে দেখা করে 
এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করলেন । এই যুক্ত বিকৃতির মুল লক্ষ্য ছিল আন্দোলন 
বার্থ করা। বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা । কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা জ্যোতি বন্থ এবং 
দুভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির সম্পাদক হেমন্ত বস্থ এক পাণ্টা বিবৃতিতে বলেন, 
ডাঃ রাঁয় এবং ডঃ ঘোষের বিবৃতির মধ্যে কোন নতুন কথা নেই । তাই, খাস্ঠ- 
আন্দোলন নির্দিষ্ট কর্মশ্চী অনুযায়ী হবেই । 


ডাঃ বিধানচন্ত্র রায় সম্ভাব্য খান্চ আন্দোলন প্রতিরোধে একটি 'সবুজ নঝ্মা” 
প্রণয়ন করলেন। এ ব্যাপারে তার গুধান সহায়ক ছিলেন পুলিশের এক কর্তী 
প্রসাদ বন্থু। কম্[নিষ্ট দমনের ব্যাপারে প্রসাদ বন্থর উপর ভাঃ রায়ের খুবই 
আস্থী ছিল। ১৯৪৮-৪৯ সালে কলকাতা! পুলিশে কর্মরত থাকাকালীন প্রসা বনু 
সেদিনের কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা, সভ্য এবং সংশ্লিষ্ট লোকদের গতিবিধি ও 
কার্ধকলাপের তথ্য ভাঃ রায়কে দিতেন । দশ বছর পরে আবার সেই প্রসাদ 
বন্থর উপরই খাছ্যআন্দোলন প্রতিরোধের পরিকল্পনা! রচনার ভার দেওয়া হল। 
সেই পরিকল্পন! মতে! কাঁজও হুরু হ'ল। 

২*শে আগস্ট খাগ্ঘ-আন্দোলন হুক্ষর দিন নির্দিষ্ট হয়েছিল! ১৭ই আগস্ট 


চরকা-বুলেট-ব্যালট ১১৬ 


রাত্রিতে পুলিশ কম্যুনিষ্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড বুক, আর-এসশপি প্রভৃতি দলের অফিসে 
হানা দিল। হানা দিল দল নেতাদের বাড়িতে । ৭* জন শীর্ষ নেতাকে গ্রেপ্তার 
করা হল। এর মধ্যে ১৪ জন ছিলেন বিধানসভা-সঙ্গন্ত । মাঝরাতের এই 
হানায় জ্যোতি বস্থ সহ বেশ কয়েকজন নেতা পুলিশের জালের বাইরে রয়ে 
গেলেন । দুন্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি ঘোষণা! করল, ৩১শে আগস্ট কলকাতার 
রাজপথে খাস্কের ্াবীতে তৃখমিছিল পরিচালিত হবে । লক্ষ লক্ষ মান্য শোভা- 
যাতআ্জ করে রাজভবন অভিযান করবে । খাঞ্সের দাবী জানাবে । আর, দ্লাবী 
জানাবে প্রক্কুক্পচন্জ্র সেনের পদত্যাগের । 


৩১শে আগস্ট নতুন ইতিহাস রচিত হুল কলকাতার রাজপথে ! লক্ষাধিক মানুষ 
মিছিল করে পাজভবন অভিষান করল। জশস্ব পুলিশবাহিনী এসপ্লানেভ ইস্ট-এ 
সে মিছিলের গতিরোধ করল । সেদিনের স্বরাষ্্রমন্ত্রী কালীপছ মুখোপাধ্যায়ের 
নির্দেশে ছিল কোন প্রকার প্রশ্রয় নয়। পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল মিছিলের উপর । 
টিয়ার গ্যাস ও গুলি চলঙ্গ নিরিচারে । ৩১শে আগষ্টের রাতে এক বিভীধিকার 
অন্ধকার রচিত হল। )লা এবং ২রা সেপ্টেম্বর গুলি চলল । পুলিশের গুলিতে 
নিহত হুল ৮*জন। গ্রেপ্তার হ'ল কয়েক হাজার মানব । আহত ও পঞ্ধু হল 
কয়েক শো । আন্দোলনকারী জনগণও পিছিয়ে ছিল না। পাড়ায় পাড়ায় 
সেদিন ব্যারিকেড রচিত হয়েছিল। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছিল অঞ্চলে 
অঞ্চলে । আত্মগোপন অবস্থা থেকে জ্যোতিবারু বিবৃতি দিয়ে বললেন : সব 
রকম নৃশংসতা! সত্বেও আন্দোলনের কর্মস্থচী বহাল থাকবে । ২রা সেপ্টেম্বর রাতে 
সামরিক বাছিনী নামানো হল কলকাতায় । রাজপথের থাস্ক-আন্দোলন ছড়িয়ে 
পড়ল জেলায় জেলায় । গ্রামে গ্রামে । ১৯৫১ সালের এই খাগ্য অন্দোলন রাল্জা- 
রাজনীতির ইতিহাসে এক যুগাস্তকারী ঘটনায় পরিণত হুল.৷। 


সাইত্রিশ 


এই দুবার গণ-আন্দোলনের চাপে ভাঃ রায়ের মন্ত্রিসভ। যে বিপাকে পড়ে তা+ 
থেকে অনেকটা মুক্তি পায় লাদ্দাখে চীনের সঙ্গে সীমাস্ত-লংঘর্ষে। এই সংঘর্ষে 
১৭ জন ভারতীয় পুলিশ নিহত হন । এই হ্বটনাকে অজুহাত করে সারাদেশে 
কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ সরু হয়। শুধু কংগ্রেস দল নয়, এই 


১১৪ চরকা-বুলেট-ব্যালট 


ব্যাপারে পি-এস-পি দল কংগ্রেসের চাইতেও বেদী এগিয়ে আসে । পি এস-পি 
দল তখন ঘোরতর কম্যুনিষ্ট-বিরোধী । কেরলে নামবুদিরিপা্দকে হটিয়ে পি-এস- 
পি দলের নেতা খাল়্,পিল্লাই মৃখ্যমন্ত্রী হয়ে বসেছেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাতেও 
চীন! চামলাকে কেন্দ্র করে একটি নিন্দা প্রস্তাব আনা হয় । এই প্রস্তাবের উপলক্ষা 
ছিল চীন। লক্ষ্য ছিল কম্যুশিষ্ট পার্টি। ভাক্তার বিধানচন্দ্র স্বায় জ্যোতিবাবুর 
দিকে আউল তুলে বলেছিলেন, “চীনা নীতিকে যে সমর্থন করছে সে দেশপ্রোহী | 
এটা 'একটা অদ্ভুত দল যাদের পা রয়েছে মাটিতে, কিন্তু সদশ্তারা দৌড়চ্ছে চৌ-এন- 
লাই-এর কাছে কি করবে ন' করবে ক্ষানতে । দেশ এই দলকে বরদাস্ত 
করবে না।” 


কম্ানিষ্ট পার্টির বিরুছে ভাঃ রায় ষে প্রচার অভিযান সুরু করলেন তার ফলে সারা 
দেশেই পার্টির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ সুরু হল। জ্যোতি বস্থ ডাঃ বিধানচন্তর 
রায়কে জানালেন তার দলের উপর এবং তাদের »ভাসমিতির উপর আক্রমণের 
কথা । ময়দানে জ্যোতিবাৰুর একটি সভা আক্রান্ত হয় । বহু জাঁয়গায় সংঘবন্ধ- 
ভাবে কম্যনিষ্ট পার্টির উপর আক্রমণ চলে । 


চীনা আক্রমণের সুযোগে কমু[নিষ্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করার জন্য ভাঁঃ রায় খুবই তৎপর 
হয়ে উঠেছিলেন । এই ব্যাপারে বিধানচন্ত্র রায়ের চিঠি ও কিছু পাঠানো তথ্যের 
জবাবে ভারতের তৎকাশীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু যে চিঠি লেখেন এবং 
পরে চীন-প্রশ্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে কম্যানিষ্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করার জন্য ভাঃ রায় 
জওহরলাঁলের উপর ক্রমাগত ষে চাপ স্ষ্টি করেন তার উত্তরে জওহরলাল নেহরু 
যে জবাব দেন তা” ভারতীয় রাজনীতির প্রতিটি ছাত্রের অবশ্থ পাঠ্য! ডাঃ রায় 
লিখেছিলেন, “দেশের কম্যুনিষ্ট দলকে নিষিদ্ধ করা হোক । জওহরলাল নেহরু 
তার জবাবে লেখেন £ “চীনের যে বিষোধিত! করতে হবে সে বিষয়ে সন্দেহ 
নেই । কিন্ত দেট! আলাদা ব্যাপার! 1কন্ত নীতির দ্রিক থেকেই হোক, বা, 
কৌশলের দিক থেকেই হোঁক, এমন কিছু করা উচিত হবে না, যা" আমাদের 
অন্থুনিধা বাঁড়িয়ে তুলবে । আমি ঠিক বুঝতে পারি নাঁ, মাত্র কম্যুনিজম্‌ বিরোধিতার 
সপ্ত কংগ্রেসও কি অন্যান্ত সাম্প্রদায়িক দল্গুলির সঙ্গে মিশে যাবে? নেহরু আর 
একখানা চিঠিতে লিখেছিলেন, “আমার মনে হয়, এই জ্তরে কমুযুনিষ্ট পার্টিকে 
নিষিদ্ধ করা আমাদের পক্ষে খুব অনভিজ্ঞতার কাজ হবে। তার কলে, তারা এই 
সংকট থেকে বেরিয়ে তো আসবেই, জনগণের বেশ কিছু সহাহুভৃতিও পেয়ে 
যাবে। তা' ছাড়! এর আন্তর্জাতিক ফলও ভারতের পক্ষে খুব খারাপ হবে। 


চরকা-বুলেট-ব্যালট ১১৫ 


১৯৬৯ বাল। বেজওয়াদায় কম্যুনিষ্ট পার্টির ষষ্ঠ পার্টি-কংগ্রেন অনুষ্ঠিত হবে। 
তার আগেই ফেব্রুয়ারী মাসে বর্ধমান সহরে বসল কম্যুনিষ্ট পার্টির রাজ্য-সন্মেলন। 
রাজ্য-সন্মেলনের আগে রাজ্যকমিটির সাধারণ সম্পাদক কে হবেন তাই লিয়ে 
আলোচন! স্থরু হু'ল। দলের মধ্যে দুই লাইন অনেক আগে থেকেই স্পষ্ট হয়ে 
গিয়েছে । দলের মধ্যে সংশোধনবাদের ধার! বিরোধী, শাধারণ সম্পাদক হিসাবে 
তারা পেতে চাইলেন প্রমোদ দাশগ্রগ্তকেই। কারণ, সংশোধনবাছের ঝোকের 
বিরুদ্ধে তিনি বিরামহীন লড়াই করেছেন! নেতৃত্ব দিয়েছেন । একফা ধিনি 
দলের মধ্যে হুটকারী লাইনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, পরবর্তীকালে তিনিই 
সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়েও অগ্রণী । এই পদের জন্য নানাভাবে অন্তন্ঠি 
নাম যে না উঠেছিল তা নয়। কিন্তু সে সবই ঘরোয়া আলোচনায় । দলের 
দায়িত্বে তখন জ্যোতি বস্থু ছিলেন । তাঁর তখন একটি মাত্র কথা। তিনি 
অন্যাহতি চান। সরোজ মুখোপাধ্যায় “স্বাধীনতা” পত্রিকার দায়িত্ব নিয়ে আছেন। 
ররাক্ছ্য-নেতৃত্বে নবাগত হরেক কোঙার ক্লূষক সভার দায়িত্ব নিয়ে রয়েছেন । এই 
প্রসঙ্গে আরও ছুটি নাঁম উচ্চারিত হয়--ভবানী লেন ও রণেন সেন। এই 
ব্যাপারে প্রমোদ ছাশগ্ুত্য নিজে আমাকে যে কথা বলেছিলেন তা” হুবন্থ তুলে 
ধরছি ই “১৯৫৭ সাল থেকেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকমিটির সম্পার্ঘক নির্বাচন প্রশ্নটি 
একটি বড় সমন্ত। হিসাবে দেখা ফেয়। কমরেড মৃজফফর আহমেদ সম্পাদক 
পদ ত্যাগ করার পর থেকেই জ্যোতি বসকে পার্টর দারিত্ব বহন করতে হয়েছে। 
জ্যোতি বু আইনসভার বিরোধী দলের নেতার কাক্তে এবং জন-আন্দোলনের 
কাঁজে অত্যন্ত বাস্ত থাকার জন্য পার্টি-সংগঠনের ও পার্টি-সম্পাঁদকের পদ থেকে 
অব্যাহতি চেয়ে আসছিলেন অনেকদিন থেকেই । ১৯৫৭ সালেও জ্যোতি বসকে 
সম্পাদক থাকতে রাগী করানো গেল । কিন্তু ১৯৫৯ সালে তিনি কোনমতেই 
এই পদে থাকবেন সা বলেছিলেন । এই অবস্থায় পার্টির সম্পাদক হিসাবে তিনটি 
নাম আসে--ভবানী লেন। রণেন সেন এবং আমার নাম । কমরেড মুজফ ফর 
আহমেদ আমার সঙ্গে রাজ্যপার্টির সম্পাদক পদের প্রশ্ন নিয়ে দীর্ঘ আলোচন। 
করেন। কাকাবাবু বলেন, “পার্টিকে সংশোধনবাদ কুরে কুরে খেয়ে শেষ করছে। 
পার্টির বিপ্লবী চেহারা শেষ হয়ে যাচ্ছে । পার্টিকে বিপ্লবী সংগঠন হিসাবে গড়ে 
তুলতে উপযুক্ত নেতৃত্ব চাই। আপনি সেটা! পারবেন। রাজ্য-পার্টির সম্পাদকের 
পদ গ্রহণে আপনাকে রাজী হতেই হ'বে। আমি কাকাবাবুর নির্দেশ ও 
ইচ্ছাকে শিরোধার্য করে সম্ফ্তি দিই। বর্ধধাঁন সম্মেলনে রণেন লেন আমার 


১১৬ চরকা-বুলেট-ব্যাললট- 


নাম প্রস্তাব করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে আমাকে পার্টির রাঁজাকমিটির সম্পাদক. 
করা হয় ।” 


কম্যুনিষ্ট পার্টির রাজ্য-কমিটির সম্পাদক হলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত । 


“আনিলাম অপরিচিতের নাম ধরণীতে 
পরিচিত জনতার সরণীতে 
আমি আগন্ধক-_* 


আটত্রিশ 


প্রমোদ দাশগুপ্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির রাজ্যদলের সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে প্রথমেই 
পার্টর কাজের ধারা পরিবর্তনে মন দিলেন । তিনি জানতেন, দলের মধ্যে ফে' 
নীতিগত বিরোধ ১৯৫৪ সালে পালঘাট পার্টি কংগ্রেসের সময় থেকে ধিকিধিকি 
জলছিল, সেই আগুন আর ধোঁয়ায় ঢাকা থাকছেন! । দলের মধ্যে বাম আর 
দক্ষিণ হাওয়ায় অনেকে ছুলছেন। দলের শীর্ষ নেতারা বিপ্রবের স্তর নিয়ে বনুধা 
বিভক্ত । প্রমোদ দাশগুপ্ত দলের সম্পাদক নির্বাচিত হলেন প্রধানত: দলের 
মধ্যে ধার! বাম, তাদের সমর্থনে | এবটা বিশেষ লক্ষ্য সামনে রেখেই মুজক.ফর 
আহমেদ তাঁকে সম্পাদকের দায়িত্ব নিতে বলেছিলেন। সেই লক্ষ্য হ'ল-_- 
সংশোধনবাদ বা দক্ষিণপন্থী বৌক পার্টিকে ধেন গ্রাস না করে। প্রমোদ 
দ্াশগুপ্তের দলের সাধারণ সম্পাদক হওয় সম্ভব হয়েছিল অনেকগুলি যোগ্যতার 
নিরিখে । ব্ধম্নান পার্টি কংগ্রেসের অনেক পরো সিশ্পি-আউ নেতা বিশ্বনাথ 
মুখোপাধ্যায়কে একদিন প্রশ্ন করেছিলাম : “প্রমোদ দাশগুপ্যের মত ও চিস্তা 
আপনাদের জানা সত্বেও তিনি সর্বসম্মতভাঁবে দলের সম্পাদক নির্বাচিত 
হয়েছিলেন কি ভাবে? আপনার! বিনা প্রাতিতন্বিতায় সাধারণ সম্পাদকের পদ 
ছেড়ে দিয়েছিলেন কেন? বিশ্বনাথবাবু জবাবে বলেছিলেন ২ লড়াই করে কোন 
লাভ হ'তন1। দ্বিতীয়তঃ, নীতিগত বিরোধে অন্ত অনেকের তুলনায় প্রমোদবাবু 
অনেক বেশী গ্রহপষোগা ছিলেন । তবে আমরা কোন লড়াই করিনি, এ কথা 
ঠিক নয়। মুল রাজনৈতিক প্রস্তাবে আমি অনেকগুলি সংশোধনী এনেছিলাঁম 
এবং প্রতিটি প্রশ্নে ভোটাতুটি হয়েছিল ।” 


ভরক'-বুলেট-ব্যালসট ১১৭ 
প্রমোদ দাশশুপ্ত সম্পাদক হয়ে প্রথমেই ঠিক করলেন “নেতার! নীতির ঝগড়া 
করুন, আমি পার্টিকে জনগণের কাছে নিয়ে ষাব। পার্টি কর্মীদের রাজনৈতিক 
শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে । তিনি সব চাইতে বেশী জোর দিলেন পার্টি 
কর্মস্থচী, রাজনৈতিক প্রস্তাব এবং চলতি পরিস্থিতিতে পার্টি কর্মীর্দের ইতিকর্তব্য 
নিয়ে আলোচনার উপর । দলের সর্বোচ্চ নেতা সর্বনিয়স্থ গ্রামের কমীদের নিয়ে 
পার্টি মিটিং করেন । কর্মীরা নেতাকে ঘনিষ্ঠভাবে চেনবার স্থযোগ পান। নেতা 
হ্যোগ পান ব্যক্তিগতভাবে জানবার কোন্‌ কর্মী কত পরিশ্রমী, কতটা! পার্টিকে 
ভালবাসে, পার্টির জন্ত সময় দেয়। কর্তৃত্বের আসনে বলে হুকুম কর! নয়। 
পার্ট কর্মীদের পাশে দাড়িয়ে, সুখছুঃখের ভাগীদার হয়ে ভাতে হাঁত মিলিয়ে কাজ 
করাই হ'ল প্রমোদ দাশগুপ্টের সম্পাদক হিসাবে কাজের বৈশিষ্ট্য । এই বৈশিষ্ট 
ভাবীকাঁলে কি অসাধারণ ফলপ্রস্থ হয়েছিল, পার্ট ভাগের পর তা" বোঝা যায়। 


প্রমোদ দাশগুপ্ত তেইশ বছর রাজ্যপার্টির সম্পাদক হিসাবে ছিলেন। যখন 
সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, পার্টিতে ভাঙ্গনের সংকট তখন প্রায় স্পট। 
সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে চলতে হবে--কঠিন দায়িত্ব সন্দেহ নেই। কিন্তু কোন 
সংকটেই প্রমোদ দাশগ্ুধ বিচলিত হন না, কোন দায়িত্ব পালনেই তিনি পশ্চাৎপদ 
নন। বিপদে ঝড়বঞ্ধায় কাজ করতেই মনে তিনি বেশী বল পান। সেই 
অন্থণীলন পার্টিতে কর্মী অবস্থ! থেকে অনেক অগ্নিপরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন। 
তিনি জানতেন ব্যক্তিস্বার্থকে তুচ্ছ করে পার্টিশ্বার্থকে একমাত্র অভীষ্ট করে 
তুলতে না পারলে কমুযনিষ্ট তওযু। যায় না, মার্কস্বাদী, লেনিনবাদী হওয়া যায় ন!। 
একজন কমুননিষ্টকে হতে হবে বিনয়ী ও নম্র; তার জীবনযাত্র। হবে সহজ, 
সরল। আর, এই সঙ্গে থাকা চাই দৃঢ়তা, আঙ্গুগতা, নিঠা। এই সব গুণাবলীই 
নিজের জীবনে গ্রহণ করে প্রমোদ দাশগুপ্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে নিজেকে অনেক 
উচু আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন । ত্যাগ, শিক্ষাগত যোগ্যতা! বা 
আরও অন্য অনেক গুণে প্রমোদ দাশগুপ্ডের তুল্য অনেকেই হয়ত আছেন। খ্যাতি 
ও পরিচিতিতে হয়ত অনেকেই অনেক বড় হতে পারেন, কিন্ত নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত 
থেকে পার্টির সাধাবণ কর্মীদের এত আপন অন্য কেউ হ'তে পারেননি । প্রতিটি 
পার্টিকর্মীর প্রয়োজন, চাহিদ!, যোগ্যতা, অযোগ্যত! সব কিছু সম্পর্কেই সজাগ 
এমন নেতা প্রমোদ দাশ্ৃত্ের সঙ্গে তুলনীয় কেউ নেই। যে কোন বিপদে 
পার্টি কর্মীদের পাশে দাড়ানো এবং তাঁদের দারিত্ব নিজের কাধে তুলে নেওয়ার 
ভুর্মভ গণের অধিকারী ছিলেন তিনি। ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত 


১১৮ চরকা-বুলেট-ব্যালট 


নকশালপন্থীদের আক্রমণ এবং ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্ধস্ত সন্ত্রাসের 
বিরুদ্ধে প্রতিটি পার্টিকর্মীকে তিনি বুক দিয়ে আগলেছেন। পার্টিকমীঁদের কাছে 
কখনও তিনি স্েহশীল পিতা, কখনও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, কখনও বা তিনি বন্ধু, সমছুংখী, 
সমব্যাগী আপনজন । 


বাইরে থেকে দেখলে তাকে কঠোর মনে হ'ত। কিন্তু ভেতরট! ছিল কোমল । 
একটা কাঠিন্তের আবরণে নিজেকে ঢেকে রাখতেন তিনি । জেলায় জেলায় ঘুরে 
বেড়াতেশ। গাড়ি করে। ট্রেনে নয়। কলকাতা থেকে কুচবছার অনায়াসে 
বিমানে যাবার স্বযোগ ছিল। কিন্তু সুস্থ অবস্থায় সে সুযোগ কখনও নেন নি। 
বহরমপুরে বাড়িতে যাবেন । পথে পার্টিকর্মীদের সঙ্গে মিলিত হতেন। জি-বি 
মিটিং করতেন। জেলার প্রতিটি কর্মীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতেন । জেনে নিতেন পার্টি 
কর্মীদের সঙ্গে স্থানীয় মানুষের সম্পর্ক ও জমন্তার কথা । তাদের জীবনযাত্রা! ও 
আন্দোলনের কথ! । কর্মীদের সঙ্গে তার এই একাত্মতার হাজারে কাহিনী 
রয়েছে । 


পঞ্চাশের দশকের একটি কাহিনী । সাংবাদিক প্রফু্প রায় চৌধুরীর মুখে শোন! । 
ডেকার্ লেনে ম্বাধীনতা পত্রিকার অফিস। প্রমোদ দাশগুপ্ত পত্তিকার ম্যানেজার । 
দপ্তরে দিনরাত্র তার কাজ। সাংবাদিকদের কাজের সঙ্গে তাঁর সরাসরি 
যোগ না থাকলেও তিনি ছিলেন সকলেরই অভিভাবক । কলকাতায় একটা 
বড় আন্দোলন তখন চলছে। খবর এল পুলিশ গুলি চালিয়েছে । অনেকে 
মারা গিয়েছে । মুতদেহের সঠিক হিসাব নেই। আবার খবর পাওয়া! গেল 
মোমিনপুর মর্গে বেশ কিছু মুতদেহ দরিয়ে রাখা ভায়ছে । সাংবাঙ্গিক প্রফুল্ল রায় 
চৌধুরী ও অক৭ দাশগুপ্ত গাড়ি নিয়ে রাত্রে রওনা হয়ে গেলেন। গাড়ির চালক 
ন্নেহাংশুকান্ত আচার্ধের জনৈক আত্মীয় । কঠিন কাজ। লাশ আবিার করতে 
গিয়ে নিজেক্গের লাশ হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট । সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ 
করে এই দুই সাংবাদিক খন ডেকার্স লেনের অফিসে ফিরলেন তখন রাত 
দেড়ট! ৬ দেঁড়ট! কেন, রাত ন'টাও সেদিনের কলকাতায় নিরাপদ ছিল না। 
বিশেষ করে স্বাধীনতা পত্রিকার সাংবাদিকদের কাছে। ফিরে দেখেন দোরগোড়ায় 
ছাড়িয়ে আছেন প্রমোদ দাশগু । উদ্বিগ্ন পিতা প্লাডিয়ে আছেন পুঞ্জর্গের ফেরার 
গুতীক্ষায় ! ঘণ্টার পর ঘপ্টা। তাদের দেখে নিশ্চিজ্জ তয়ে প্রমোদ দা শঞ্গঃ 
নিজের কাজে ফিরে গেলেন। 


চরকা-বুলেট-ব্যালট ১১৯ 


আর একটি ঘটনার স্থৃতিচারণ করেছেন সে্গিনের শ্বাধীনতা পত্রিকার সাংবার্দিক 
ও প্রখ্যাত কবি-সাছিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় £ 


“চক্লিশ বছর আগের কথা। ২৪৪ বৌবাজার স্ট্রটে কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রকাশ্য 
অফিস। নেতার! ফেউ এসেছেন সগ্ঠ ছাড়া পেয়ে, কেউ বা অজ্ঞাতবাম পর্ব 
চুকিয়ে। জনযুদ্ধ সাগ্াহিক বের হচ্ছে! বিশ্ববিষ্ভালয়ের মায়া কাটিয়ে আমিও 
তখন সেই কাগজে সবে জুটেছি । সোমনাথ লাহিড়ীর কড়! শাসনে আমি তখন 
স্ছা লিধতে শিখছি । প্রমোদ দাশগুপ্র তখন আমাদের ম্যানেজার । যেঙ্গিন 
কাগজ ছেপে আসত সেটা ছিল একটা বিশেষ দিন । ঘরের কোনে টেবিল-চেয়ার 
সরিয়ে ফেলে মেঝেয় লম্বা করে পাত হ'ত মাদুর । তাতে বসে কাগজ ভাজ করা, 
মোড়কে ঠিকানা মারা, ওজন বুঝে ডাকটিকিট লাগানো! । প্রমোদবাবু ছিলেন 
এ কাজে আমাদের নেতা । নেতা মানে শুধু তদ্দারকী করতেন এমন নয়, 
নিজ হাতে আমার সঙ্গে সব কাজ করতেন ৷ গ্রামের নাম রয়েছে কিন্ত কোন্‌ 
পোস্টঅফিস, কোন্‌ জেল! ? প্রমোদবাবুর "ছিল সব মুখস্থ । বাংলাদেশের ভূগোলে 
বলতে গেলে ঘরে বনে তার কাছেই আমার হাতে খড়ি__জনযুদ্ধের প্যাকেট 
&তরীর মাছুরে বসে। 

“সম্পাদ্দকীয় দপ্তরের ছুইজন--পরে বিনি যুক্তস্রপ্ট সরকারের মন্ত্রী হয়েছিলেন, 
সেই নিরঞন সেন ও আমি সগ্তাহে একদিন এটা! ছিল আমাদের ছুটির দিনের 
কাজ। কলম ছেড়ে এই হাতের কাজ-_কী যে ভাল লাগতো ত। বলার নয়। 


প্রমোদ দাশগুপ্তকে সবাই কড়া লোক বলে এড়িয়ে চলতো । কিন্তু কাগজ 
ডেসপ্যাচের দিন ছিল গুর অন্ত চেহারা । যতদুর মনে পড়ে--তখন তিনি বিড়ি 
খেতেন। চুরুট বোধ হুয় ধরেছিলেন অনেক পরে। সহকর্মাদের মধ্যে নিরঞ্জন 
সেনকে তিনি খুব সমীহ করে চলতেন। মনের কথাও বোধ হয় একমাস্ত 
নিরজনদার সজেই তুত। প্রমোদবাবুকে কখনও পটাবার দরকার হলে আমরা 
সাধারণত: নিরঞ্জনদাকেই ধরতাম। এমনিতে রাশভারি হলেও কাগজ ডেস- 
প্যাচের দিন কাজে বনে প্রমোদবাবুর মুখে খই ফুটতো । আর সেই সঙ্গে রাজ্যের 
বিষয় নিয়ে আলোচিন৷ হত। রাজনীতির বিষয়ে প্রমোদবাবুকে যতটা! একগুয়ে, 
এক ঠেরে বলে মনে হত, ভাষ! কিংবা সামাজিক বিষয়ের আলোচনায় গর মন 
ছিল খুব খোলা । সঞ্জাহে এ একট! দ্বিনই আমর! খুব কাছাকাছি হতায়। কিন্ত 
দুরে দুরে থাকলেও আমর! সবাই বুঝতাম প্রমোদবাবু ছাড়া জনযুদ্ধ অচল । এটা 


নিউ চরকা-বুলেট-ব্যালট 


স্পষ্ট হল দৈনিক ন্গাধীনত বার হবার পর। ফেটাকা হাতে নিয়ে প্রমোদবাৰু 
কাগজ বের করেছিলেন সেই টাকায় কেউ কাগজ বার করবার কথা স্বপ্নেও 
ভাবতে পারতে! না। আস্তে আন্তে হল আমাদের নিজেদের প্রেস, ভের্কার্স- 
লেনের মতে! আলাদা! ভাড়া বাড়ী। প্রতিপদ্দে ছিল সমন্তা!। টাকা জোগাড় 
হয় তো কাগজ পাওয়া যায় না, কাগজ জোগাড় হয়ত মেসিন বিগড়ে যায় । সব 
ধকলই সামলাতে হত প্রমোদবাবুকে । অথচ গুকে দেখে মনেই হতনা গুর মাথার 
উপর এত চাপ। আমার জীবনে প্রথম রিপোর্টাজ লেখার কথা মনে পড়ছে। 
বর্ধমানে বন্া হয়েছে । লেখা আর ছবির জন্ত পাঠান হল আমাকে আর টুদ্াকে 
(কটোগ্রাফার সুনীল জান! )। ফিরে এসে দেখ! গেল ক্যামেরায় জল ঢুকে 
সব ছবিই নষ্ট। শুধু একটা ছবি যা উঠেছিল। ছবিতে জল ছিল না। একটা! 
উচু ভাঙ্গা, একটা কাঠাল গাছের ভালে বড় একট! ক্কেওয়াল ঘড়ি। তাঁর নীচে 
বাশের মাচার উপর আপতকালীন একট! মুদির দোকান। প্রমোদবাবু ছবি দেখে 
তে। রেগে কাই । বন্যা নিয়ে এ ছবি অচল। আমিও নাছোড়বান্দা! ছবি না 
দিলে ও লেখ! কেউ পড়বেই না। শেষকালে প্রমোদ্দবাবু নিরুপায় হয়ে নিমরাজী 
হলেন। আমার লেখার সঙ্গে সে ছবি অবশ্য ছাপাও হুল। 


“আমি যখন জনযুদ্ধে ঢুকি সর্বক্ষণের কর্মী ছিসাবে আমাদের মাইনে ছিল পনের 
টাকা। নেত! থেকে আমাদের মতো চুনোপুটি সবারই ছিল এক মাইনে । বাড়তে 
বাড়তে ৪৭ সালে বোধহয় পঁচিশে উঠেছিল । এই বছরই প্রথমে আমার মা এবং 
তার কিছুদিন পরে আমার দাদা মারা যান। ঠিক তার আগের বছর বাব! চাকরি 
থেকে অবসর নেন । বাড়িতে তখন বিধবা বৌদি আর ছোট বয়সের ছুই ভাইপে। 
আর ভাইঝি। এ অবস্থায় আমার যে ঢাঁকরি বাকরি কর! দরকার এটা 
একবারও আমার মাথায় আসেনি । এমন কি আমার বাবাও ঘুণাক্ষরে আমাকে 
মনে করিয়ে দেননি । পরের মাসে অন্য সকলের সঙ্গে প্রমোদবাবুর কাছে গেলাম 
মাইনে নিতে । উনি আমার দিকে এগিয়ে ছিলেন দশখান! দগশটাকার নোট । 
গর ভূল দেখে আমি হতভম্ব হয়ে গেছি। হাত বাড়াতে পারছিন!। প্রযোদবাবু 
ওঁর ম্বভাবহৃলভ রুক্ষ গলায় বললেন “নিন তাড়াতাড়ি করুন ।” 


আমি ইতভ্তত করে বললাম “আপনি তে! একশো টাক দিয়েছেন |: 


আমার দিকে না তাকিয়ে একই ভাঁষে উনি বললেন, “ছ্্যা এখন থেকে এই টাকাই 
পাঁবেন, ওটাই আমাদের হাইযেস্ট পে।, 


ভরক1-বুলেট-ব্যালট ১২১ 
কিছুদিন পরে জেলে যাবার আগে পর্বস্ত আমি এই মাইনেই পেয়েছিলাম 1” 


এমনই আরও অজন্র কাহিনী ছড়িয়ে আছে প্রমোদ দাশগুণ্টের জীবনে । অনেক 
পরের কথ্ধা। তখন পার্টি অফিস ও গণশক্তি পত্রিকার অফিস একই বাড়িতে । 
প্রমোদ দাশগুপ্ত একদিন পার্ট অফিসে এসে দেখলেন গণশক্তির একজন কর্মী 
'বেঞ্চিতে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। একদিন নয়, ছু'তিন দিন একই দৃপ্ত । গুমোদবাবু 
জিজ্ঞাস করলেন, পক ব্যাপার ? এই কমরেড কি রাত্রেও এখানে থাকে নাকি ? 
বাড়িতে যায় না? সময়টা ১৯৭২ সাল। চারদিকে সি-পি-আই (এম) বমীর্দের 
উপর হামলা চঙগছে। হাজার হাজার কর্মী ও নেতা পাড়! ছাড় । তখন ঘরবাড়ি 
ছাড়া কমরেভদের নিরাপদ আস্তান। যোগাড় করাটাই পার্টির সবচেয়ে বড় কাঁজ। 
প্রমোদ দাশগুপ্ত নিজেই বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সকলের খোজখবর নিচ্ছেন। চিন্তিত 
হয়ে পড়লেন এই কমরেডের জন্ত। ওর তো ছেলে বৌ আছে। ডেকে 
পাঠালেন তাঁকে । বললেন, “ছেলে বৌকে কোথায় রেখে দিয়ে এলে ? ঘাও, 
যে করে হোক একটা ঘর ভাড়া কর। ভাড়ার টাঁক! নিয়ে তোমাকে চিন্তা 
করতে হবে না। প্রমোদ দাশগ্ুপ্তই প্রতি মাসে পার্টির তহবিল থেকে তার জন্ম 
ঘর ভাড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন । 

আর একদ্দিন। পাশের ঘরে বসে তিনি কথ! বলছেন। কানে এল একজন 
তরুণ পার্টি কমরেড বলছেন, “রকারী কাগজ, দলিল, গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ নিয়ে 
স্বাতায়াত করতে হয়৷ একট! ব্যাগ পেলে খুব সুবিধা হত | একটা! ব্যাগ যোগাড় 
করে দিতে পারিস? কেনার মতে ক্ষমতা আমার নেই ।” 


পরের দিন তিনি পার্টি-অফিসে বলে গেলেন, ছেলেটি এলে যেন তাকে তার 
বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। 


প্রমোদ! বাসাঁয় ডেকে পাঠিয়েছেন গুনে সেই তরুপ কমরেড তে! চিন্তায় পড়ে 
গেলেন । সাতশ্পাঁচ ভাবতে ভাবতে তিনি প্রমোদ দাশগুপ্চের বাসায় গিয়ে 
হাজির হলেন । তিনি বসে বই পড়ছিলেন। ওর দিকে না তাকিয়েই বললেন, 
“আলমারীটা খথোল। অনেকগুলি পোর্টকোলিও ব্যাগ আছে। তোমার তো! 
একটা ব্যাগ দরকার” আলমারী থেকে ভাল ভাল পাঁচ ছয়টি ব্যাগ বের করে 
সেই কমরেড প্রমোদ ফ্াশগুধের সামনে রাখলেন । তিনি ওর দিকে তাকালেন, 
“তোমার কোনটা পছদ'? এই ব্যাগটা জার্মানী থেকে একজন পাঠিয়েছেন। 
জব চাইতে ভাল ব্যাগি। এইটা নাও 1, 


১২২ চরকা-বুলেট-ব্যালট 


কমরেড ইতস্তত করায় প্রমোদ দাশগুপ্ত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললেন, “আমি রেখে 
দিয়ে কি করব? তুমি পার্টির যে কাঁজ কর তাতে এই ব্যাগটা লাগবে 1, 


এই হলেন প্রমোদ দাশগ্তপ্ত। প্রতিটি পার্টিকম্মীর নুখদুঃখের ভাগীদার, অভিভাবক। 
শুধু ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যাপারেই নয়, পার্টিগতভাবেও, পার্টির ভাত্বিক লড়াইয়ের 
ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন পার্টিকমীঁদের আপনজন । তাদের তিনি নিজের কাছে 
টেনে নিতেন। ফলশ্রুতি, পার্টি ভাগাভাগির সময় যুক্তদলের নিচের তলার 
কর্মীরা সকলেই প্রমোদ দাশগুপ্তের সঙ্গে মার্কসবাদী কমুযুনিষ্ট পার্টিতে চলে আসে। 
পার্টির মধ্যে যখন তত্বগত নিয়োধ ক্রমেই মাথা উঁচু করে উঠছিল, সেই সময়ে 
প্রমোদ দাশগুপ্ঠের পার্টিগত অবস্থান এবং তার দৃষ্টিভঙ্গী সম্বদ্ধে সবস্তরের কর্মীরা 
ওয়াকিবহাল ছিল। 


পার্টিকমীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ কি রকম ফল প্র্থ 
ভয়েছিল তার ছোট একটি নজির এথানে উল্লেখ করা যেতে পারে । ১৯৬২ 
সালের আগে-পিছে সবন্র জেনারেল বডি মিটিং চলছে । এই সব জি বি মিটিং-এ 
প্রধান আলোচ্য বিষয় থাকত পার্টির তত্বগত প্রশ্ন। পানিহাটিতে এমনই একটা! 
জিশ্ববি মিটিং-এর আয়োজন হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ভূপেশ গুপ্ত ও 
প্রমোদ দাশগুপ্ত। ভূপেশ গুপ্ত নিজে যে তত্ব বিশ্বা করেন তার দীর্ঘ বক্তব্যে তিনি 
সেই তত্বকেই উপস্থাপিত করেন । তার বক্তব্য শেষ হলে কর্মীদের প্রশ্নের পাল! 
নুর ছল। কর্মীদের নানারকম প্রশ্ছে ভূপেশ গুপ্তকে হিমসিম খেতে হল! প্রমোদ 
দাশগুপ্ত পাশে বসে শুধু চুরুটে টান ছিচ্ছিলেন। একটি কথাও বলেননি । প্রশ্নে 
প্রশ্নে নাজেহাল হয়ে এক সময় ভূপেশ গুপ্ত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন । যাবার 
সম প্রমোদ দাশগুপ্তকে লক্ষ্য ফরে বলে গেলেন, তিমি এদের মাথা খেয়েছ ॥ 
মাথা খুবিয়ে দিয়েছ ।১ 


উনচল্লিশ 


১৯৬* সাল ভারতবর্ষের কম্যুনিষ্ট পার্টির ও কম্ানিষ্ট আন্দোলনের এক ক্রাস্তিলগ্ন। 
১৯৬০ থেকে ১৯৬৪ এই চার বছর পশ্চিমবাংল! ও ভারতবর্ষের কম্যুনিষট পার্টি 
বিভিন্ন পরিবর্তন ও কর্মকাণ্ডে উত্তাল হয়ে ওঠে। ১৯৬* সাল থেকেই কমুযুনিষ্ট 
পার্টির মধ্যে তব ও মতাদর্শের বিতর্ক তীত্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে । কম্যুনিষ্ট 


চব্রকা-বুলেট-ব্যালট ১২৩. 


আন্দোলন তখনও পর্বস্ত দেশভেদে বিচ্ছিন্ন নয়। একই ক্ৃত্রে গরধিত। রাশিয়া, 
চীন, ভারতবর্ষের কম্যুনিষ্ট পার্টি পরস্পরের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ট । ভারতের কমূযনিষ্ট 
পার্টির মধ্যে দুই মতের লড়াই প্রধানতঃ ছিল বিশ্ব কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের দুই মতের 
লড়াইয়ের প্রতিফলন । 


পর পর বিশ্ব কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা! ঘটল । মস্কোতে 
বলল বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক ও কমু)নিষ্ট ওয়ার্কার্স পার্টির সম্মেলন । ৮১টি পার্টি 
এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে। চীন কম্যুনিষ্ট পার্টি এই সম্মেলনে থেকে বেরিয়ে 
যায়। লেনিনের নব্বইতম জন্সবাধিকীর প্রাক্কালে চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির তাত্বিক 
মুখপত্রে সম্পাদকী্ন নিবদ্ধ প্রকাশিত হুল-__'লেনিনবাদ দীর্ঘজীবী হোক ” আরও 
পরে ১৯৬৩ সালের ৩*শে মার্চ সোভিয়েট কমু[নিষ্ট পাটির কেন্দ্রীয় কমিটি এক 
চিঠি লিখল চীন কম্যুনিষ্ট পার্টিকে । ১৪ই জুন চীন কম্যুনিষ্ট পার্টি সেই চিঠির 
জবাব দিল নোভিয়েত কম্নিষ্ট পার্টিকে । ১৪ই জুনের চিঠি এক এঁতিহাসিক 
দলিলে পরিণত হল । 


ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে সৌভিয়েত-চীন কম্যনিষ্ট পার্টির 
তত্বের লড়াই প্রতিফলিত হচ্ছিল প্রাতাট ব্ভরেই । ১৯৬০ সালে এবং ১৯৬১ 
সালে কিছু দিনের ব্যবধানে পশ্চিমবঙ্গের দুই কম্যুনিষ্ট শেতা চীন এবং সোভিয়েত 
ঈউনিয়ন ঘুরে এলেন । হরেকৃষ্চ কোঙার স্থযোগ পেয়েছিলেন ভিয়েতনাম 
যাবার । ভিয়েতনামে কিছুদিন থেকে অতি গোপনে চলে যান চীনে । সেখানে 
তরেক্কষ্জ কোঙার বেশ কয়েকদন থাকেন । চীনস্সাভিয়েত মতাদরশের লড়াইয়ে 
চীনের অবাস্থৃতি কি এবং কোথায় ত তিশি বুঝে নেন । হরেক্কুফ কোডার দেশে 
ফিরে এলে তার অভিজ্ঞতার কথ! একটি দলিলের মাধ্যমে গোপনে সকলের 
গোচরে আনেন । প্রযোদ দাশগুগ্ত রাশিয়ায় বান। বেশ কিছুদিন রাশিয়ায় 
থেকে তার অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে আসেন। 


গ্রমোদ দাশগুপ্ত রাজাপার্টির সম্পাদক হবার কয়েক মাস পরেই বেজওয়াদায় বসল 
পার্টি কংগ্রেস। ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির ইতিহাসে বেজওয়াদ! পার্টি কংগ্রেস 
অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ । সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা সথসলভ এই পার্টি কংগ্রেসে 
প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন । বেজওয়াদা পার্টি কংগ্রেসে দেখা গেল,. 
চীন-সোঁভিয়েট শীত্তির প্রশ্নে চীনের দিকে পাল্প। বেশ ভারী। স্থুসলভ দেখলেন, 
ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টতে চীনের প্রভাব সোভিয়েতের প্রভাবকে পেছনে ফেলে 
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দিয়েছে । বেজওয়াদা পার্টি কংগ্রেসে প্রমোদ দাশগুপ্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটিতে নির্বাচিত হলেন । 


প্রকৃতপক্ষে ১৯৫৭ সাল থেকেই প্রমোদ দাশগু কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে সংশোঁধন- 
বানী ঝৌকের বিরুদ্ধে লড়াই সুরু করে পার্টিকে গ্রামে ছড়িয়ে দেবাঝু চেষ্টা সুরু 
করেন। ম্বভাবতই বর্ধমান পার্টি সম্মেলনে পার্টি সম্পাদক হয়ে তাঁর প্রথম ধ্বনি 
হ'ল গ্রামে চল, গ্রামে যাও, গ্রামে সংগঠন করো প্রমোদ দাশগুপ্ঞর ধারণায় 
ভারতের বিপ্লবের বর্তমান স্তরে কুষি-বিপ্রবই লক্ষ্য হওয়া উচিত । সেই লক্ষ্যে 
পৌছানোর জন্য রুষকদের সংগঠিত করতে হবে । তাই প্রমোদ দাশগুপ্ত রাজ্য 
কমিটির সম্পাদক হবার পর কম্যনিষ্ট পার্টির শাখা-সংগঠনগুলির মধ্যে কুষক 
সভাই সবচাইতে শক্তিশালী হয়ে ওঠে | অবশ্য, প্রমোদ দাশগুপ্ত কষক সভার 
সংগঠনে হরেক কোঁডার ও বিনয় চৌধুরীর মতো ছু'জন সুযোগ্য নেতার 
সহযোগিতা পেয়েছিলেন । ৮০-র দশকে কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্ত সংখ্যা প্রায় 
পঞ্চাশ লক্ষে পৌছনোর মধা দিয়েই প্রমোদ ফাশগুঞ্চের “গ্রামে চলো, কষকদের 
সংগঠিত করো”-_-এই আহ্বাঁন কত কার্যকরী হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়' যায়। 


প্রমোদ দাশগুপ্ত রাজ্যপার্টির সম্পাদকরূপে রাজ্যদ্লের নেতৃত্বে যত ব্যন্তই খাকুন 
না কেশ, পার্টিপত্তিকা এবং অন্যান্য প্রচার-পত্রিকার উপর থেকে নজর 
লেন না। ষাটের দশকে রাজ্য কমিটির সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটির বিশিষ্ট 
নেতা, কিন্তু পত্র-পত্রিকা ব্যাপারে সেই পুরণো প্রষোদ দাশগুপ্ত । স্বাধীনতা 
পত্সিকার জন্য চীন থেকে নতুন বোটারী মেসিন এল; বসানো হল ২ নম্বর 
পার্ক লেন-এ। সেই রোটারী মেসিনে ছাপ! হতে লাগল ম্বাধীনত! পত্রিকা । 
কোথায় পান্ত্রকার প্রচার-সংখ্য! বাড়াতে হবে, কোথায় পত্রিকার দাম বাকি 
পড়েছে, তার হিসাব প্রমোদ দাশগুপ্ধের মুখন্ত। তিনি রাজ্য-্পার্টর সম্পাদক 
হবার পর পার্টর পত্র-পত্রিক্তার উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন । তার ফলে, 
রাজ্যপার্টির শুধু একটি মৃখপত্র নয়, প্রতিটি শাখা-সংগঠনেরও মুখপত্র রয়েছে । 


চলিশ 
১৯৬২ সালে তৃতীয় সাধারণ নির্ধাচন | নির্বাচনের সামান্ত কিছুদিন আগে 
প্রয়াত হলেন ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষ! অজয় 


চরকা বুলেট-ব্যালট ১২৫ 


ঘোষ ছিলেন পার্টির মধ্যে কিছুটা মধ্যপস্থী। সেই পালঘাট কংগ্রেল থেকে দলের 
মধ্যে যে অস্তবিরোধ ধাপে ধাপে বেড়ে উঠেছিল, বেজওয়াদা পার্টি কংগ্রেসে এসে 
যে বিরোধ পার্টিকে প্রায় ভাগাভাগির মুখে এনে দাড় করায়, সেই শিরোধের মূখে 
চুই পক্ষকে এক সঙ্গে ধরে রাখবার কৃতিত্ব ছিল অজয় ঘোষের। 


অজয় ঘোষের মৃত্যুর পর পার্টির মধ্যে এই বিরোধ আর এক ধাপ বেড়ে 
গেল। (দিল্লীতে জাতীয় পরিষদের বৈঠকে এস এ ভাঙ্গেকে চেয়ারম্যান ও' 
ই এম এস নামবুর্দিরিপা্কে সম্পাদক করে এই বিরোধকে চাপা দেবার চেষ্টা 
হয়েছিল। কিন্তু সেটা নিতাস্তট সাময়িক । অজয় ঘোষের মৃত্যুর পর যে 
কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলী গঠিত হয় তাতে স্থান পান জ্যোতি বন, পি হুন্দরাইয়া, 
গোবিন্দন নায়ার, জেড এ আমেদ, যোগীন্ত্র শর্মা । কিন্তু এ কথা পরে। 


রাজ্য-পার্টির সম্পাদক হিসাবে দাহিত্ব নেবার পর প্রমোদ দাশগুপ্ত এই প্রথম 
সবময় কর্তৃত্বে নিবাচন পরিচালনা করলেন। ১৯৬২ সালের ১৬ই ফ্রেক্রয়ারী 
নিবাচন সুরু হয়। নির্বাচন চলে দশদিন ধরে। ৬২-র নিবাচনের ঠিক আগে 
কমুনিষ্ট পার্টি এক প্রদীন নেতাকে হারালো । তিনি হলেন বহ্কিম মুখোপাধ্যায় । 
প্রমোদ দাশগুপ্ত দলের সম্পাদক হয়ে কংগ্রেস-বিরোধী ফ্রপ্ট গঠনে সব বাষপন্থী 
দলবে এক মঞ্চে আনতে সচেষ্ট হলেন। সফ্লও হলেন! ৬২ সালের 
চিবাচনেই সবপ্রথম গ্ররূত বামপন্থী ফলগুলি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হল। 
এই দলগুলি হ'ল: কম্যুনিষ্ট পার্টি, করওয়ার্ড ব্রক, আর-এস-পিঃ এস ইউ-সিঃ 
মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক ও আর-পি-পি-আই ! ১৬ই নভেম্বর ময়দানে এক 
বিরাট সমাবেশে বাম-ফুক্তত্রপ্টের নিবাচন অভিযান সরু হল। 

পশ্চিমবজের এই নির্বাচনের মুখে ছয়টি বামদলের এঁক্যবদ্ধ হওয়া খুবই তাৎগংপূর্ণ। 
কারণ, চীনের সঙ্গে সীমাস্ত-বিরোধ নিয়ে আগে থাকতেই জল বেশ ঘোলা হতে 
সুরু করেছিল। চীন গুজে কম্যুনিষ্ট পার্টির মনোভাবের সঙ্গে অনেক বামদলই 
একমত ছিল না । কিন্তু এই রাজ্যে কংগ্রেসকে পরাজিত করতে ছ'টি বামদল 
এঁক্যবন্ধ হল। 

ময়ঙকানের সভাতেই প্রমোদ দ্াশগুগ্ধ ঘোষণা করলেন : কংগ্রেসের বিকল্প 
যুক্তক্রণ্ট। যুক্তস্রপ্ট রাজ্যে বিকল্প সরকার গঠন করতে চায়। 

রা ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কলকাতায় এলেন কংগ্রেসের 
নির্বাচনী প্রচার অভিযানৈ। বিভিন্ন সভায় তিনি বারবার চীনের প্রসজ তুলে 


১২৬ ্‌ চরকা-বুলেট*ব্যালট 
'চীন-ভাঁরত সীমান্ত সংঘর্ষে কম্যুনিষ্ট পার্টিপ ভূমিকার সমালোচন| করলেন । 
তিনি ফরওয়ার্ড রকেরও সমালো6না করলেন কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে নির্বাচনী 
সমঝোতা! করায় । প্রধানমন্ত্রী কলকাতার সভায় চীনের সমালোচনা করায় 
সভায় উপস্থিত কয়েকজন চীনা কুটনীতিবিদ্‌ সভা ছেড়ে চলে যান। ৬২ 
সালের নির্বাচনে চীনশ্ভারত সীমাস্ত সংঘর্ষ খুবই প্রভাব বিস্তার করেছিল। 


নির্বাচলী ফলাফলে কংগ্রেস জয়ী হ'ল। তবে ;৫৭-র নির্বাচনের তুলনায় বাম- 
পশ্থীদের শক্তি বুদ্ধ পেল। বিশেষ করে লোকসভায় । পশ্চিমবঙ্গ থেকে বামপন্থী 
দলের ১২ জন গণ্য লোকসভায় নির্বাচিত হছলেন। রাজ্য বিধানসভায় ৯৫ জন 
কংগ্রেস-বিরোধী সন্ত নির্বাচিত হুন। মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় এই নির্বাচনে 
শুধু কলকাতা-নিরভর হয়ে নিশ্চিস্ত থাকতে না পেরে বউবাজার এবং শালতলা-__ 
দুই কেন্দ্রের প্রার্থী হয়েছিলেন । কলকাতায় তার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দিতা করেন 
কম্যুনিষ্ট পার্টির বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় । ভাক্তার বিধানচন্ত্র রায় ছু'টি কেন্দ্র 
থেকেই জয়ী হন! বরানগর কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ী হলেন 
জেযাতি বন্থু। নতুন বিধান সভায় জ্যোতি বন্থু বিরোধীদলের নেতা হিপাবে 
স্বীকৃতি পান । 

১৯৬২ জালে চীন-ভারত সীমাত্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে ভারতরক্ষা আইন জারি 
হল। কম্যুনিষ্ট পার্টির বহু ন্তে। ও কর্মী এই আইনের বলে গ্রেপ্তার হ'লেন। 
কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে প্রধানতঃ ধারা বামপন্থী, গ্রেপ্তার হলেন তাঁরাই । কম্যুনি্ 
পার্টির মধ্যে তখন ভাঙ্গেপস্থী এবং বাঁমপস্থী বলে ছুটি কথ! চালু হয়ে গিয়েছে । 
চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যেকার বিরোধকে তীব্র করে তুলল । 
বামপন্থীরা যখন গ্রেপ্তার হলেন তখন কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে একটা কথ চালু হয়ে 
গিয়েছিল যে ডাঙ্গেপন্থীরা পুলিশের হাতে যে তালিকা তুলে দিয়েছিল, সেই 
তালিক! অন্ুষায়ী বামপন্থীদের গ্রেপ্তার কর! হয়েছে। 

সারা ফ্েশে একটা কম্যুনিষ্টবিরোধী জেহাদ হর হল। পশ্চিমবঙ্গে বুদ্ধিজীবী 
বলে পরিচিত কয়েকজন কমূযুনিষ্ট পার্টির মধ্য বামপন্থীদের চীনাপন্থী বলে চিহ্নিত 
করে বাঁপক প্রচার অভিযান সুরু করলেন। সৌমেন্ত্রনাথ ঠাকুর, অল্লান দত, 
প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ বাক্তির' কেউ চীনকে আখ্যা দিলেন যুগ যুগ পররাজ্যগ্রাসী, 
কেউ বললেন যুদ্ধই হ'ল চীনের ধর্ম। সেই জঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট কম্যুনিষ্ট 
নেতা বিশেষ করে জ্যোতি বস্থুকে লক্ষ; করে নানাপ্রকার উস্কানিমূলক বক্তৃতা ও 
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'লেখা প্রকাশিত হতে লাগল 1 সৌমেন্দ্রপাথ ঠাকুর বললেন, “ভারতে দেশ- 
প্রেমের জোয়ার নেলেছে, খর্বা্কতি জ্যোতি বসুর সাধ্য নেই তাকে রোধ করে । 
কমলাকাস্ত শর্ম ছল্সনামে প্রমথনাথ বিশী লিখলেন, “এক চোখেতে কাছ আমি / 
এক চোঁথেতে হাসি। / চীনদরদের রঙ্গ দেখে / ও ভাই বঙ্গবাসী। ১৮৯ 
নভেম্বর তারিখের একটি পত্তিকায় “মিলন-জ্যোতি” শিরোনামে এক সম্পাদকীয়তে 
জোতি বন্থকে আক্রমণ করা হল । 

২১শে নভেম্বর তারিখে চীণ যেধিন ম্যাকমোহন লাইনের ২৫ কিলোমিটার দূরে 
সৈন্ত সরিয়ে নিয়ে যুদ্ছবিরতি ঘোষণ! করল, ঠিক সেইদিনই সারা ভারতবর্ষে 
কম্যুনিষ্ট পার্টির বহু বিশিষ্ট নেতাকে গ্রেপ্তার করা হল। গ্রেপ্তার হলেন পি 
সুন্দরাইয়া, অচ্যুত মেনন, কল্যাণ হুনারম্ত দিনকর মেহত! প্রমুখ । পশ্চিমবজে 
জ্যোতি বস্থু, প্রমোদ দাশগুপ্ত, সরোজ মুখা্জী, মুজকফর আহমেদ, গণেশ ঘোষ, 
হরেকুষ্চ কোঙার, নিরঞ্জন সেন, কনক মুখাজাঁ, আব্দ,ল হালিম, নারায়ণ চৌবে, 
চার মজুমদার, স্থুশীতল রায়চৌধুরী প্রভৃতি । গ্রেপ্তারের পর একটি টনিক 
পত্রিকায় “ব্যানার হেভলাইন'-এ প্রকাশিত হ'ল, “সারা দেশে দেশত্রোহীদের 
গ্রেপ্তার ।” সম্পান্গকীয় নিবন্ধে শিরোনাম হ'ল। “চোর কাটা বাছাই ।” 


২১শে নভেম্বরের পটভূমিতে জ্যোতি বস্থ ও প্রমোদ দাশগ্তপ্তের একটি সুন্দর বর্ণন! 
রয়েছে ন্রেহাংশুকাস্ত আচাধ্ের “কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত শিরোনামে একটি 
লেখায় : “যেদিন প্রমোদবাবু ও জ্যোতি বসু ধরা পড়েন সেদিনট! আমার খুবই' 
আনে পড়ে । আমি তার আগে বিদেশে ছিলাম 'এবং পশ্চিম আফিকাঁয় আফ্রো- 
এপিয়ান আইনজীবি সম্মেলন শেষ করে ৫ই নভেম্বর দেশে ফিরি। দেশে ফেরার 
পরে দেখলাম প্রমোদ্বাবু এবং জ্যোতিবাবু ছু'জনেই প্রায় গ্রতি সন্ধ্যাবেসার 
আমার ওখানে আসতেন এবং রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর -তীর্দের পৌছে দেওয়া 
হত । ষে রাজের কথা বলছি সেটা হচ্ছে ২০শে নভেম্বর, ১৯৬২ সাল। সেই 
রানে প্রমোদবাবু এবং জ্যোতিবাবুকে আমার গাড়ি খাওয়। দাওয়ার পর পৌছে 
দেবার জন্ত বেরোলো। এবং আমি আমার গাড়ির চালককে বললাম যে কি হুল 
(সেট! যেন আমাকে জানানো হয়। সেই গাড়িতে আমার এক ভাগ্নীও ছিল। 
সে জ্যোতিবাবুর বাড়ির কাছে থাকতো । পাত্রে ফিরে আসার পর আমি যখন 
তাকে পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন গাড়ির চালক আমাকে বলল, 
“জ্যোতিবাবুর বাঁড়ি পর্বস্ত একট! গাড়ি আমার গাড়ির পেছনে গেল এবং যখন 
এজ্যোতিবাবুকে বাড়ি ছেড়ে প্রমোদবাবুকে ছাড়তে যাচ্ছিলাম তখন সাকুলার 
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রোড এবং পাক স্্রীটের মোড়ে সেই গাড়িটা সরে গেল। তারপর মনে হলে! যেন 
আর একটা গাড়ি আমার গাড়ির পেছনে । আমি তখনই বুঝলাম যে, এটা 
বোধহয় অন্য থানার এলাকা বলে পুলিশ অন্ত গাড়ির ব্যবস্থা করেছে । সেই রাত্রে 
বছ্িও ইংরাজী মতে ২১শে নভেম্বর প্রায় রাত ৩টার সময় আমাকে "স্বাধীনতা 
অফিস থেকে অধীর চক্রবতা টেলিফোনে জানালেন যে চীনা টসম্ত নিজেরাই 
ম্যাকমোহন লাইনের ২৫ কিঃমিঃ দূরে সরে গিয়ে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা! করেছে। 
তারপর আমি নিশ্চিন্ত মনে আবার ঘুমোতে আরম্ভ করলাম । কিন্ত ভোর ৫টায় 
আবার টেলিফোন এলো যে প্রমোদবাবু, জ্যোতিবাৰু 'এবৎ বন্ধ নেতাকে ভোরে 
তাদের বাড়ি থেকে গ্রেপ্ার করে নিয়ে গিয়ে বিনা বিচারে বন্দী করা হয়েছে ।” 


এদিনের আরও একটি বর্ণনা দিয়েছেন শান্তিময় গুহ। সেই বর্ণনায় তিনি 
বলেছেন £ “১৯৬২-র ২১শে নভেম্বরের রাত সাড়ে বারোটা ১ট1 হবে, স্বাধীনতা 
থেকে ফোন করে প্রমোদদ্গাকে জানাল--চীন একতরফ! ভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা 
করেছে। ফোন ছেড়ে ফিরে আসার সময় তার মুখে দেখেছিলাম একটা! বিরাট 
রাজনৈতিক সংগ্রামের জয়ের আনন্দ। রাত তিনটে-সাড়ে ভিনটের সময় 
অফিসের দরজায় কড়া নড়ে উঠলে প্রমোদদ| উঠে বারান্দায় গিয়ে দ্লাড়ালেন। 
ফিরে আসতে আসতে বললেন “পুলিশ” । দরজ! খুলে পুলিশ অফিসারকে বললেন, 
“কি, যেতে হবে ? অফিসারের মুখে শব্দহীন হাসি । ফিরে আসতে মাঁসতে 
বললেন সিজ ফাঁয়ারও হল আপনারাও এলেন' । “তাই নাকি শ্তার?” “কেন 
শোনেননি--রাত ১২টার পর চীন পিজ ফায়ার ঘোষণা করেছে ।” “খুব ভাল হল 
হার--। “ভাল বলছেন আবার এ্যারেস্ট করছেন-_-,। প্রমোদদার এই তীক্ষ 
ল্লেষ ও ব্যাঙ্গোক্তি সরকারী নীতির মুখোশটাকে যেন ছিন্ন ভিন্ন করে আছডে 
ফেলল । হিটারের উপর কেটলিতে চায়ের জল চাপাতে চাপাতে বললেন, “আর 
কোথাও যাবার প্রোগ্রাম নেই তে! 1” “না নান্তার, আপনি গুছিয়ে নিন আমি 
বসছি।” 

“আমাকে প্রমোক্ষদা বললেন, “কাকাবাবুকে ফোন করে দেখ। ফোন করতে 
কাকাবাবু বললেন, “হ্যা, এখানেও এসেছে ।” সেদিন ষাবার আগে প্রমোদগাকে 
কিছু জিজ্ঞাস! করতে পারিনি । যতবারই জিজ্ঞাসা করব ভেবেছি ততবারই তার 
উপদদেশের কথা মনে পড়ায় সংযত হয়েছি। পার্ট অফিসে আসার কয়েকদিন 
পর, একদিন রাঝে প্রমোদ! আমাকে বললেন, 'এখানে অনেক কিছু দেখবে, 
শুনবে। যেগুলি পার্টির নেতৃত্বের বিষয়, অন্তেরা সে সব জানার চেষ্টা করধে। 


চয়ক।-বুলেট-ব্যালট ১২৯ 


কাউকে কিছু বলবে না। আর মনে রাখবে তোমার যা জানার নয় তার জন্ত 
কৌতূহল প্রকাশ করবে না।” সেদিন বারবারই মনে হচ্ছিল-যদ্গি অনধিকার 
চর্চা হয়। যাবার সময় প্রমোদদা। নিজেই বললেন, “৩১শের পর (ডিসেম্বর ) 
পার্টি অফিস ও-বাড়িতে (৩৩নং আলিমুদ্দীন দ্্রীট ) চলে বাবে-_-ওখানে থাকতে 
পারবে না কড়েয়। রোডে গিয়ে থেকো ।” পরদিন দশটা বাজতে ন! বাজতেই 
যারা কদাচিৎ পার্টি অফিসে আলতেন- বিশ্বনাথ মুখাজি, ভবানী সেন, সোমনাথ 
লাহিড়ী প্রমুখ অফিসে এসে বসলেন । এর কারণ কি তা ইতিহাসই বলবে।” 


মতাদর্শের কারণে যে প্রক্রির! স্থরু হয়েছিল, চীন-ভারত সংঘর্ষ এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির 
মধ্যে বামপন্থী হিসাবে পরিচিতদের গ্রেপ্তার সেই প্রক্রিয়াকে তীব্রতর করে পার্টি 
ভাগকে ত্বরান্বিত করে দিল। পশ্চিমবঙ্গে কম্যুনিষ্ট পার্টির যে সমস্ত নেতাকে 
গ্রেঞ্ার করা হয়েছিল তাঙ্গের বেশীর ভাগকেই রাখ! হয়েছিল দমদম জেলে। 
মুজকফর আহমেদ, জ্যোতি বন, হরেরুষ্চ কোঙার, সরোজজ মুখোপাধ্যায়-_ 
সকলেই ছিলেন দমদম জেলে । 


একচল্লিশ 


প্রমোদ দাশগুপ্ত বন্দী হবার আগেই বুঝতে পেরেছিলেন পার্টির খারাপ দ্বিন 
আসছে। চীন-ভারত সংঘর্ষ স্থরু হতেই পার্টির ভেতরের এবং বাইরের পরিস্থিতি 
সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন৷ বাইরের শ্রেণী শক্ররা এবং ভেতরের সংশোধন 
বাদীরা কি জাতীয় আধাত হানতে পারে সেই ভাবনা ভেবে প্রমোদ দাশগুপ্ত 
নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন । পার্টি বে-আইনী হতে -পারে। পার্টির সংগঠন- 
স্বপ্তর বেদখল হতে পারে। সেই আগাম ভাবনায় বিকল্প গোপন সংগঠন গড়ে 
তুলে সমর মুখার্জিকে কতৃত্ব দিলেন। সমর সুখাজি আত্মগোপন করে যে ভাবে 
গোপন সংগঠনের পরিচালনা করেছিলেন এবং শোধনবাক্গের বিরুদ্ধে লড়াই-এ 
নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সে এক আসাধারণ কাহিনী । 


প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং অন্তান্ত নেতার! গ্রেপ্তার হবার পর বিশ্বনাথ মুখানজি, 
সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখ পার্টি দণ্ডর, পার্টি পত্রিকা-_সবই নিজেদের হাতে নিয়ে 
নেন। প্রমোদ দ্বাশগুগ্ত গ্রেপ্তার হবার পর আব! রহুল কলের অস্থায়ী সম্পাদক 
হিসাবে কাঁজ চালাতে থাকেন । কিন্ধ তিনিও পরে গ্রোর হয়ে যান। বিশ্বনাথ 


১৩, চরকা-বুলেট-ব্যালট 


সুখাজি, সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখ নেতার! রাজ্য-পরিষ? ভেজে দিয়ে “পি-ও-সি” 
গঠন করে পার্টির সব কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে নিযে নেন। 


সমর মৃখাজির নেতৃত্বে পরিচালিত গোপন সংগঠন নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিল নাঁ। 
পার্টি কমীদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা এবং সঠিক তথ্য পরিবেশনের উদ্দেশ্টে প্রকাশ 
কর! হয় 'দেশহিতৈষী” পত্রিকা । সম্পাদক হন মোহিত মৈত্র। পরবতাঁকালে 
পার্টি ভাগ হয়ে পিপি আই ( এম) গঠনে এই “দেশ হিতৈথী' পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা গ্রহণ করে। 


১৯৬৩ সালে কার্ধত পার্টি ছু'ভাগ হয়ে ধাঁয় কাঁজের মধ্য দিয়ে। পার্টি অফিস, 
প্রেস এবং অন্ত সব সংগঠন ভবানী সেন, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, সোমনাথ লাহিড়ী 
প্রমুখদের হাতে। পার্টির মধ্যেকার বামপন্থীক্ষের হাতে মাত্র পার্টির প্রকাশনা 
বিভাগ । প্রকাশন বিভাগকে কেন্দ্র করেই বামপস্থীর! নিজেদের অস্তিত্ব বাচিয়ে 
রাখলেন। পার্টির বেশীর ভাগ বামপন্থী নেতাই জেলে । অন্যেরা আত্মগোপন 
কনে আছেন। বামপন্থীদের অন্ত কোন কাজ করবার মতো স্থযোগও নেই 
ংগঠনও নেই । 

এই সময়ে জেলের ভেতরে ও বাইরে বামপন্থী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সিদ্ধান্ত নিলেন 
যে ৫ই আগস্ট মুজফফর আহমেদের জন্মদিন পালন করা হবে । এই জন্মদিন 
পালনের মধো দিয়েই পার্টি কর্মীরা নিজেদের সংগঠিত করবেন । জেলের ভেতরে 
ও বাইরে ৫ই আগস্ট মুজফ.ফর আহমেদের জন্মদিন পালনের জন্য বিপুল প্রস্তুতি 
সুরু হল। প্রস্তুতি কমিটির নামে একটি যুক্ত আবেদন পত্র প্রকাশ করা হল। 
রাজ্যের বাম ও গণতান্ত্রিক দলগুলির কাছে জানিয়ে দেওয়া হল ৫ই আগস্ট জঙ্ম- 
দিন পালনের কর্মস্চী। জেলের বাইরে জন্মদিন পালনের 'পধান উদ্যোক্ত। ছিলেন 
পীঘুষ দাশগুপ্ত । এই দিনের কর্মন্থচী ছিল £ সার! রাজ্য জুড়ে সভা-শোভাযাআজ!। 
একটি শোভাধাত্রা সংগঠিত করা হবে কলকাত! থেকে দমদম জেল পর্বস্ত । দমদম 
জেলে এই শোভাযাত্র! মুজফফর আহমেদকে মাল)ভূধিত করবে । সন্ধ্যায় 
রামমোহন লাইব্রেরী হলে জন্মজয়ন্তী সভ! অন্ধষ্ঠিত হবে। 


৫ই আগস্ট মুজফফর আহমেদের জন্মদিন পালন করা হল। দেশ বিদেশের 
বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই উপলক্ষ্যে বাণী পাঠালেন । সুবিশাল মিছিল গেল দমদম 

জেলে। রামমোহন লাইব্রেরী হলে অনুষ্ঠিত সভায় তিল ধারণের স্থান ছিলন!। 
এই সভায় মুজফফর আহমেদ সহ অন্তান্ত আটক বাকিদের মুক্তির দাবী বরা! 


গরকা বুলেট-ব্যালট ১৩১ 


হল। এই সভাতেই ঘোষণ! কর! হুল নতুন পত্রিক। প্রকাশ কর! হবে। নাম 
হবে “দেশহিতৈষী*। 


জেলে থাকাকালেই জ্যোতি বন্র পিতৃবিয়োগ ঘটে । জ্যোতি বস্থুকে শ্শানযাত্রা 
ও শ্রা্ধসভায় উপস্থিত থাকবার জন্ত প্যারোলে মুক্তি দেওয়! হ'ল। 


বমদম জেলের মধ্যেই পার্টির কর্মস্থচী সম্পর্কে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের 
খসড়া তৈরি করা হয়। দমদম জেলের মধ্যেই একটা পি-সি মিটিং হয়। এই 
মিটিংংকে এঁতিহাসিক জেল পি-পি মিটিং বল! হয়ে থাকে । জেলের ভেতর 
থেকেই বাইরের পার্ট কর্মাদের উদ্দেস্তে সংগ্রামের নির্দেশ দেওয়া! হতে থাকে । 
“দেশহিতৈষী” পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে এবং অন্তান্ত কাজেও জেল থেকে 
নির্দেশ যায় । 


১৯৬৩ সালের শেষদিকে কম্যুনিষ্ট পার্টির বন্দী নেতারা একে একে মুক্তিলাঁভ 
করেন। সব চাইতে শেষে মুক্তি পাল প্রমোদ দাশগুপ্ত | ১৯৬৪ সালের ২৬শে 
জানুয়ারী প্রমোদ দাশগুপ্ত মুক্তি পান। জ্রেপ থেকে মুক্ত হয়ে প্রমোদ দাশগুণ 
প্েখলেন পি ও-সি-র নেতার! পার্টি দখল করে আছে । পার্টি অফিসও তাদের 
দখলে । ঝ্বাজ্য কমিটির সম্পাদক হিসাবে প্রমোদ দাশগুপ্য ১৯৬৪ সালের ৪5 
ফেব্রুয়ারী রাজ্য পরিষদের এক সত ডাকলেন । সভা বসল ৬৪ নম্বর লোয়ার 
সাকুলার রোডে । সভা সুকুর কয়েক মিনিটের মধ্যে পি-ও-সি-র ১৭ জন নেতা 
সভা ত্যাগ করে গেলেন । এই ১৭ জন নেতার বৈঠক ত্যাগ প্ররুতগক্ষে পশ্চিম- 
বাংলায় পার্টি ভাগের স্থচন! । এর পর দিল্লীতে বসল জাতীয় পরিষদের টবঠক। 
৮* জন সদন্ত নিয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টির জাতীয় পরিষদ । এই বৈঠকে উপস্থিত 
সদন্তদের মধ্যে ৩২ জন পার্টি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিপ্রোহের প্রস্তাব তুললেন। এই 
বিদ্রোহী ৩২ জনের মধ্যে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুজফফর আহমেদ, প্রমোদ 
দাশগ্রপ্ত, হরেকষ্ণ কোঙাঁর, আব্ল হালিম, সরোজ মুখাজাঁ ও জ্যোতি বন । এই 
৩২ জন জাতীয় পরিষদের সদম্ত ১৯৬৪ সালের ১১ই জুলাই অঙ্গ প্রদেশের 
তেনালীতে কনভেনশন" আহবান করল । তেনালী “কনভেনশন*এর আগে 
৩২ জন সদন্তের নামে এক বিবৃতি প্রচারিত হয়। এই বিবৃতিতে কম্যুনিষ্ 
পার্টির নেতৃত্বের এক অংশের দক্ষিণপন্থী ঝোঁক এবং পার্টিকে সংশোধনবাদের 
স্বোয়াড়ে নিয়ে যাবার অভিযোগ তুলে সংশোঁধনবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হয় । তেনালী কনভেনশন-এ সিদ্ধান্ত হয় ১৯৬৪ সালের 


১৩২ চরকা-বুলেট-ব্যালট 


৩১শে অক্টোবর থেকে ৭ই নভেম্বর কলকাতায় কম্যুনিষ্ট পার্টির "ম কংগ্রেস 
'অন্ঠিত হবে। 

১৯৬৪ সালের ৩১শে অক্টোবর কম্যুনিষ্ট পার্টির ৭ম পার্টি কংগ্রেস সুরু হবার 
মুখেই পুলিশ গ্রেপ্তার করল মুজফফর আহমেদ, প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেক 
কোর প্রমুখকে । পার্টি নেতার৷ গ্রেপ্তার হলেও কলকাতার ত্যাগরাজ হলে 
পার্টি কংগ্রেসের অনুষ্ঠানে কোন বাধ! হল না। পি সুন্দরাইয়! পার্টি কংগ্রেসে 
নতুন সম্পাদক হুলেন। প্রমোদ দ্লাশগুপ্ত এবং জ্যোতি বন্থ পলিটব্যুরোতে 
নির্বাচিত হলেন। মরদানে পার্টি কংগ্রেসের প্রকাশ্ত সমাবেশ হল। এই সমাবেশে 
সভাপতিত্ব করলেন জ্যোতি বন্থ। নতুন নামে কম্যুনিষ্ট পার্টির জন্ম হল__ 
কম্যনিষ্ট পার্ট (মার্ক স্বা্দী )। 


কম্যুনিষ্ট পার্টি (মার্কস্বাদী ) গঠিত হুল। কিন্ধু পশ্চিমবাংলার পার্টির বেশীর 
ভাগ নেতাই জেলে । মার্ক স্বা্দী কম্যুনিষ্ট পাটির সেদিনের প্রথম কাজ ছিল 
বন্দীমুক্তির দাবীতে আন্দোলন গড়ে তোলা । বন্দীমুক্তির দাবীতে একটি মিছিল 
সংগঠিত হয়েছিল ঘেশবন্ধু পার্ক থেকে দমদম জেল পর্যস্ত। ১৯৬৫ সালে এই 
আন্দোলন, মিছিল প্রভৃতির নেতৃত্বে ছিলেন জ্যোতি বন্ছ। ১৯৬৫ সালের জুলাই 
মাসে কমুযপিষ্ট পার্টি (মার্কস্বাদী )-র প্রথম ইংরেজী মুখপত্র প্রকাশিত হয়। 
সম্পাদক জ্যোতি বস্থ। 


১৯৬৫ লালের আগস্ট মাসে রাজ/সরকার ট্রামভাড়! বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। 
প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে উঠল । এই প্রতিবাদ আন্দোলনে জে)টোতি বস 
গ্রেপ্ধার হন। 

১৯৬৬ সাল । কম্যুনিষ্ট পার্টি ( মার্ক স্বাধী ) নেতারা বেশীর ভাগই গেলে। 
জেলের বাইরে থেকে যন্দীমুক্তি আন্দোলন গড়ে তোলার মতন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি 
ছিলেন না বললেই চলে। কিন্তু সেই দিন লিপি আই ( এম)-এরনীতি ও 
কর্মসচীকে আন্দোলনের মাধ্যমে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন পার্টির অতি সাধারণ 
স্তরের কর্মীরা । ১৯৬৫-৬৬ সালের সেই সব দিনগুলিতে দেশলাই কাঠির মতো 
বারুদ্ধের স্থুর্গে আগুন লাগাবার কাজ করেছিল গ্রামে ও সহরে এইসব কর্মীরা । 
এই ৮০&এর দ্বশকে রাজ্য সি পি আই (এম )-এর ঘে তরুণ নেতৃত্ব প্রভাবশালী 
ভূমিকায়, সেই বিমান বন্থ, অনিল বিশ্বাস, বুদ্ধদেব ষ্টাঁচার্য, হৃভাষ চক্রবর্তাঁ, 
শ্তামল চক্রবতী দীনেশ মজুমদার (প্রয়াত) প্রমুখ সকলেই ৬৪ সালের পর 


চরকা-বুলেটনব্যালট ১৩৩ 


পার্টিতে এসেছেন! আরও অনেকে ছিলেন ধারা ছাত্র আন্দোলনে বিশেষভাবে 
যুক্ত থেকে পার্টি গড়ে তোলার কাজে বিশিষ্ট ভূমিক1 নিয়েছিলেন । তাদের 
অনেকেই বনে পড়েছেন। অনেকই সিপি আই (এম এল)-এ যোগ দিছে 
নেতৃস্থানীয় হরেছেন। তবে এই সময়ে কলকাতায় বন্দীমুক্তি ও পার্টির কাজে 
একজনের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখধোগ্য । তিনি হলেন সত্যানন্দ ভট্টাচার্য । 


বিষ্াল্লিশ 

১৯৬৬ সালের পশ্চিমবাংলা । পশ্চিমবাংলার এই এক বছরের ইতিহাস সার! 
ভারতবর্ষের রাজনীতির মোড় ঘোরার ইতিহাস। জওহরলাল নেহরু প্রয়াত 
হয়েছেন। প্রয়াত হয়েছেন লালবাহাছ্র শান্ত্রী। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর 
আসনে শ্রীমতী ইন্দিরা। গাস্ধী। পশ্চিমবাংলার প্রয়াত হয়েছেন বিধানচন্তর রায়! 
মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন প্রফুল্প চন্দ্র সেন। 

নেহরুর জীবিতকালেই সর্বভারতীয় কংগ্রেস গলে দুই মতের লড়াই সুরু হয়ে 
গিয়েছিল। নেহরুর মৃত্যুর পর তা? তীব্র হয়ে উঠল। কামরাজ পরিকল্পনার 
নাযে এই মতবিরোধের একটা শক্তি পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে । সারা ভারতে 
কংগ্রেসের মধ্যে একটা নতুন করে ভাঙ্গন দ্নেখ! ক্ষেবার মুখে । 

কিন্ত তার আগেই দেখা দিল পশ্চিমবালার কংগ্রেস দলে ভাক্ষন। প্রবীণ 
গীম্ধীবাদদী নেতা অজয় মুখোপাঁধ্ায়কে কংগ্রেস থেকে বিতারণের মধ্য দিয়ে 
রাজ্য কংগ্রেসে ভাঙন সুর হয়। 

১৯৬ সালের ২৫শে জবলাই তারিখের দৈনিক বন্থমতী' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি 
সংবার্দে হতচকিত হয়েছিল পশ্চিমবাংলার মানুষ! তার্দের কাছে এই সংবাদ 
অবিশ্বান্ত মনে হয়েছিল। তৎকালীন বাংল কংগ্রেসের সম্পাদক সুশীল ধাড়া 
বখন এই সংবাদ এসপ্রানেড-এ কে সি দাশের দোকানে আনন্দবাজার, 
স্টেটস্ম্যান, অমৃতবাজার ও বস্থুমতীর সাংবাদিকদের কাছে বিবৃত করেছিলেন, 
তখন একমান্র বনুমতী ছাড়া অন্ত কোন পত্রিকাই বিশ্বাস করে এই সংবা্গ গ্রকাশ 
করতে পারেনি । সংবাদটি ছিল$ ২৩শে জুলাই সোয়া এগারোটায় অজয় 
মুখোপাধ্যায়কে অভুক্ত অবস্থায় মেদিনীপুর গেল! কংগ্রেস ভবন থেকে বের করে 
দিয়েছিলেন চারুচন্্র মহান্তি, সুবোধ মাইতি ও প্রবীর জান! । 


তি চরকাঁ-বুলেট-ব্যালট 


২৭শে জুলাই একই ভাবে অভুক্ত অবস্থায় মেদিনীপুর থেকে সোজা রাইটার্স 
বিচ্ভিংস-এ মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে ঢুকেছিলেন অজয় মুখোপাধ্যায় শেষ মীমাংসার প্রস্তাব 
নিয়ে। কিন্কু সেদিন একখানি টৈনিকপত্র মেলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্পচন্্র সেন 
বলেছিলেন, “আপনার জগ্ভ আমি কিছু করতে পারবো! না । এই খবরের কাগজই 
আপনাকে দেখবে ।” মুখ্যমন্ত্রীর পাশে বসে সেছিন কৌতুক দেখেছিলেন জগন্নাথ 
কোলে, তরুণপকাস্তি ঘোঁষ, বীজেশ সেন ও নির্মলেন্দু দে । নীরবে ঘর থেকে 
বেরিয়ে এসেছিলেন অজয় মুখোপাধ্যায় । 

১৯৬৫ সালের ১লা সেপ্টে্র। প্রছগেশ কংগ্রেস সভাপতি অজয় মুখোপাধ্যায় 
তারই নিযুক্ত সাধারণ সম্পদক নির্মলেন্দু দে'কে সম্পাদক পদ থেকে বরখাস্ত 
করলেন। কিন্তু আট ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর সেই বরখাস্তের জবাবে নিমলেন্দু দে 
সভাপতিকেই বরখাস্ত করলেন। অজয় মুখোপাধ্যান্নকে তিনি চিঠি মারফত 
জানালেন যে, সভাপতির আদেশ তিনি মানবেন না, সম্পাদক হিসাবে কাজ 
করে যাবেন। এর আট ক্ষণ্ট পরে দৈনিক সংবাদপত্রের একজন সাংবাদিকের 
কাছ থেকে অজয় মৃখধোপাধ্যায় সংবাঁদ পেলেন যে, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অপর 
সম্পাদক সুহৃদ রুদ্র ১১ই সেপ্টেপ্বর কুমারপিং হলে একটি “রিকুইজিশন' সভার 
আয়োজন করেছেন। সেই সভায় অজয় মুখোপাঁধ্যায়কে কংগ্রেস সভাপতি পদ 
থেকে অপসারণ করা হবে । এই আট ঘন্টার মধ্যেই ১১৪ জন সদন্ত এই সভার 
আহ্বায়ক রূপে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন । সারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে আট ঘণ্টার মধ্যে 
এই ১১৪ জনের স্বাক্ষর সংগ্রহ কি করে সম্ভব হয়েছিল, তার উত্তর কে দেবে! 
এই স্বাক্ষরগুলির প্রথমটি ছিল প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের এবং দ্বিতীয়টি অতুলা ঘোষের । 
অতুল্য ঘোষ, নির্মলেন্দু দে বীজেশ সেন, বীরেশ মৈজ্র, বিভা মিত্র ও বিজ্যানন্দ 
চট্টোপাধ্যায় সেপ্গিন যেন আলাদীনের আশ্চর্য প্রদ্দীপ হাতে পেয়েছিলেন! কিন্ত 
সেই আশ্চর্ধ প্রদ্দীপও হার মানে । হার মেনেছিল অজয় মৃধোপাধ্যায়ের কাছে! 
১১ই সেপ্টেম্বর কুমার সিং হলে সভা বসল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রস্তাব আনলেন, 
“প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির এই সভা! পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি 
শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করিতেছে ও তাহাকে অপসারণ 
করিতেছে ।” সেদিন একজন মাজে সন্ত এই প্রস্তাবের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে 
ছিলেন, তিনি হলেন ব্যারিষ্টার জি পি কর। শ্রীকর উঠে ঈাড়াতেই তাঁকে প্রথমে 
চীৎকার করে বসিয়ে দেবার চেষ্টা! করা হয়। তিনি খন্দর পরে সভায় আসেননি 
বলে সভানেত্রী লাবণ্যপ্রভা দত্ত তাকে সভা থেকে বের করে দেন | আর একজন 
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উঠে ্লাড়িয়ে ছিলেন। তিনি রাধারমণ কর। তার মাইক কেড়ে নিয়ে তাকে 
টেনে বসিয়েছিলেন বীজেশ চন্দ্র সেন। রাধারমণ কর দাবী করেছিলেন, অনাস্থা 
প্রস্তাবের ভোট ব্যাটে নেওয়া হোক। সেই একজন মাত্র সদন্তই প্রসভাবের 
বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন । পক্ষে ১৯* জন সন্ত । সেদিন কুমার সিং হল থেকে 
একা বেরিয়ে এসেছিলেন অজয় মুখোপাধ্যায় । 


কুমার সিং হলের সভার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বিনয়ক্ক্চ বাগ হাইকোর্ট-এ একটি 
মাল! করেন। মামলায় শ্রীবাগের জয় হয় এবং হাইকোর্ট-এর নির্দেশ অনুযায়ী 
কুমার সিং হলে আবার সভা ভাকা হয়। এ্দিন সভা! পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় 
প্রতিমন্ত্রী রামনুভগ লিং। সভার স্ুরুতে প্রদেশ কংগ্রেস সন্ত বিষ বন্দ্যোপাধ্যায় 
অনাস্থা প্রস্তাবটি অসমীচীন বলেন এবং রাধারমণ কর ও স্থরেন্ত্রনাথ সরকার 
আবার বৈধতার প্রশ্ন তোলেন। কিন্তু বিচারের বাণী সেদিন নীরবে নিভৃতেই 
কেঁদেছিল। র্রবি সিকদার অনাস্থা! প্রস্তাব পেশ করেন এবং সমর্থন করেন হুর্গাপদ 
সিংহ। এইদিন কিন্তু অনাস্থা প্রস্তাবের বিপক্ষে ৪০টি ভোট পড়ে । পক্ষে ২১৬টি। 
তিনটি ভোট বাতিল। 


অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনার স্থরুতে অজয় মুখোপাধ্যায় কুমার সিং হল থেকে 
বেরিয়ে এলেন। জদন্তদের তিনি বলেছিলেন, “আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কী 
তা জানতে পারলাম না, অথচ অনাস্থা ও অপসারণের প্রস্তাব পেশ হল। প্রস্তাব 
গৃহীত হলে আমার ৪৫ বছরের কংগ্রেসের কর্মক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে যাবে। তা 
বদি করা ঠিক হয়, তবে আপনারা তাই করবেন।” সেই দিনই পথে ক্লাড়িয়ে 
বলেছিলেন, “সামান্ত কংগ্রেসকর্মীরূপে প্রদেশ কংগ্রেস থেকে ছুর্নীতি ও এক- 
নায়কতন্ত্র উচ্ছেদের যে চেষ্টা করে আসছি তা অব্যাহত থাকবে ।” কংগ্রেস 
থেকে একনায়কতন্র নয়-_-পশ্চিমবঙ্গ থেকে এই কংগ্রেসকেই উচ্ছেদ করেছেন 
অজয় মুখোপাধ্যায়। তাঁর বিরুদ্ধে - অনাস্থা প্রস্তাবের “রিকুইজিশন' সভার 
আহ্বায়কর্দের মধ্যে প্রথম ছুই দ্বাক্ষরকারী ছিলেন প্রফুল্পচন্ত্র সেন ও অতুল্য 
ঘোধ। 


কংগ্রেস দলে যঙ্ধন এই ভাঙ্গন, তখন র্াজ্যব্যাপী বাম-আল্দোলন দান! বেধে 
উঠল । ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শুরু হল থাছ্ঠ আন্দোলন খাদ্য ও কেরোসিন 
তেলের দাবী নিয়ে ।. ১৬ই ফেব্রুয়ারী বসিরহাটে কেরোসিন তেলের দাবীতে 
ছা ও যুবরা আদালত ঘেরাও করল। পুলিশ লাঠি চালালে! । গ্রেপ্তার হল 
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২* জন ছাত্র । ৭ই ফেব্রুয়ারী দ্বরূপনগরে পুলিশের গুলিতে নিহত হ'ল হুরুল 
ইসলাম নামে একজন ছাত্র । সুরুল ইসলামের মৃত্যুতে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল 
সারা ২৪ পরগণায় এবং কলকাতায় । বসিরহাট, হাসানাবাদ, হিমলগড়, 
_ বাছরিয়া, নৈহাটী ও কলকাতা সহ অসংথ্য স্থানে বিক্ষোত*মিছিলের উপর পুলিশ 
লাঠি ও গুলি চালালো । 


১৯শে ফেব্রুয়ারী নিহত ছাত্র মুরুল ইসলামের মৃতদ্দেহ নিয়ে শোকধাত্র। বেরোল 
বসিরহাটে। রাজ্য সরকার ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে রাজ্যের সব বিদ্যাপ্তন বন্ধ 
করে দিল! রাজ্য বিধানসভাতেও বাইরের আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটে। 
বিধানসভার অভ্যন্তরেও সরকাঁর এবং বিরোধী পক্ষের সদন্তদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে । 
পুলিশ আমদানী করতে হয় বিধানসভার চত্বরে । ভাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য 
ও সুনীল ক্বাশগুধ্য পুলিশের হাতে নিগৃহীত হন। ১০ই মার্চ বাংলা-বদ্ধের 
ডাক দেওয়া হয়। স্কুল-কলেজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেন সরকার । 
বাংলা-বন্ধকে কেন্দ্র করে ১ই মার্চ সারা পশ্চিমবাংলায় আগুন জলে উঠে। গুলি 
চলে আগরপাড়ায় বেহালার়, হাঁওড়ায়। অগণিত স্থানে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ 
হয়। বেশ কয্মেকজন মুব ও ছাত্র নিহত হন। বামপন্থী দলগুলি ১৩৯ মার্চ 
কলকাতা ময়দানে মৌন-মিছিলের ডাক দেন । ১৪৪ ধারা অমান্ত করে এই মৌন- 
মিছিলে যোগ দেন অজন্ম অসংখ্য মানুষ। দিলী থেকে ছুটে আসেন কেন্দ্রীয় 
্বত্বা্ট্মস্ত্রী গুলজারিলাল নন্দা এবং খাচ্ছামন্ত্রী হুত্রাহ্মনিয়ম্‌। বিরোধী দলের চারজন 
নেতাও কলকাতায় ছুটে আসেন। আন্দোলন এগিয়ে চলে । সংঘর্ষ উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পার। কৃষ্ণনগরে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু ঘটে আনন্দ হাইত নামে আর এক 
তক্ণের। 


এই আন্দোলনের কাছে অবশেষে সরকার বেশ কিছুটা নতি স্বীকার করে । আটক 
বন্দীদের মুক্তির দাবী মেনে নেয়। জ্যোতি বন্ধু আগেই মুক্তি পেয়েছিলেন। 
প্রমোদ দাশগুপ্ত মুক্তি পেলেন ১৯৬৬ সালের ১৫ই মে। আন্দোশন এগিয়ে চলল 
ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত । গ্রামের ক্ষেত-্মজুর থেকে সুরু করে শিক্ষক-অধ্যাপক 
পর্বস্ত সর্বস্তরের মানুষ এই আন্দোলনের সামিল হন। 


এতেতাল্লিশ 


১৯৬৭ সাল এসে পড়ল। সেই সঙ্গে বেজে উঠল নির্বাচনী দামামা । কম্যুনিষ্ট 
পার্টির ছুই শরিক জমাঁন তৎপর । ফরওয়ার্ড বক এবং আর-এস-পিও বেশ 
শক্তিশালী । বাংলা-কংগ্রেস গঠিত হয়েছে ১৯৬৬ সালের জুন মাসে । নিষ্ঠাবান 
কংগ্রেস নেতার! কংগ্রেস ত্যাগ করে বাংলা-কংগ্রেসে যোগদান করায় এক নতুন 
রাজনৈতিক পরিমগ্ডল স্থা্টি হয়। হ্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ আইন, গিষ্টাকগ প্রস্তুত বিরোধী 
আইন জনজীবনকে সর্বস্তরে বিক্ষুব্ধ করে তৃলেছিল। 


প্রমোদ দাশগুপ্ত সহ অন্তান্ত সি-পিশ্এম নেতার! জেল থেকে মুক্ত হবার পর দলের 
প্রথম রাজ্যকমঘিটির বৈঠক বসে সি-পি-আই (এম) জেলাকমিটির সাকুলীর রোভের 
কগ্তরে ! নিবাচনী কথাবার্তার সুরুতেই রাজ্যকমিটির সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত 
পরিফার জানিয়ে দেন যে ভাঙ্গেপস্থী কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে (মার্ক স্বাদী কম্যনিষ্ট পার্টি 
এই সময় সি-পি-আই-কে এই নামেই অভিহিত করত ) কোন নির্বাচনী সমঝোতা 
করবেনা এবং ১৯৬২ সাঁলের নির্বাচনের ভিত্তিতে একটি আসনও ছাড়বেন! । জুন 
মাসের ২৪ তারিখে বাঁংল! কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোত। নিয়ে বামপন্থী 
ফলগুলির আলোচনা সরু হয় | 


এই আলোচনা! যত এগিয়ে চলে কংগ্রেস শিবিরে তওই ভাঙ্গন বৃদ্ধি পেতে থাকে । 
আগস্ট মাসে ভঃ প্রফুল্লচন্ত্র ঘোষ বাংলা কংগ্রেসে যোগঞ্ান করেন। তেরোটি 
বামপন্থী দল এবং বাংলা-কংগ্রেসের মধ্যে নভেম্বর মাস পর্যস্ত আলোচনা চে । 
ইাতিষধ্যে, ৩০শে আগস্ট তেরটি বামপন্থী পার্টি যুস্তভাবে খোষণ। করে যে রাজ্যের 
জনগণের আশা-আকাক্ঞাকে রূপ দিতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তার! এক যোগে 
কাঁজ করবে। 

১২ই অক্টোবর বাংলা-কংগ্রেস ও তেরোটি বাম-পার্টির মধ্যে একটি তালিক' 
বিনিময় হ'ল। এই তালিকায় প্রধানত বিরোধ ছিল ছুই কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং 
বাংলা-কংগ্রেসের মধ্যে আসন বণ্টন নিয়ে। বহুবার দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হ'ল। 
মোট ৭৬টি আসন নিয়ে বিরোধ । দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় সেই বিরোধ ২৩টি 
আসনে নেমে এল। ৪51 নভেম্বর তেরে পার্টির বৈঠকে জ্যোতি বসু বিশ্বনাথ 


স্ব 
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দাবী জানালেন 1 ৪1 নভেম্বর পি-পি-আই (এম) রাজ্য কমিটির বৈঠকে 
সামগ্রিক পরিস্থিতি আলোচন! করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হুল--যে পরিমাশ আসন 
সি-পি-আই ( এম)-কে ছাড়া হচ্ছে সেই আসনে কোন সমঝোতা! হ'তে পারে 
না। ৬ই নভেম্বর জ্যোতি বনু তেরো-পার্টির বৈঠকে বললেন : সামগ্রিক এঁক্য 
হল. না এবং হওয়া সম্ভব নয়। জনগণকে সেই কথ! জানিয়ে দেওয়। হোক । 
অশোক ঘোষ এবং মাধন পাল বললেন £ চেষ্ট! চলুক । ৯ই নভেম্বর বৈঠকে 
বসে দেখ! গেল, বিরোধ-মীমাংসার কোন আশা নেই। ১২ই নভেম্বর পর্যস্ত এই 
চেষ্টা চলল। কিন্তু ফল হল না'। ১৯শে নভেম্বর তারিখে সি পি-আই ( এম ) 
এককভাবে প্রার্থী তালিক! প্রকাশ করল। প্রমোদ দাশগুঞ্ধ এক সাংবার্দিক 
সম্মেলনে ঘোষণ। করলেন, সি-পি-আই (এম) বিধানসভায় ১২২টি এবং 
লোকসভায় ১৯টি আসনে প্রার্থী দেবে। প্রকৃতপক্ষে ছুই কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরোধ 
রাজ্যের সাবিক এঁক্যের অন্তরায় হোল । 


২০শে নভেম্বর সি-পি-আই ময়ঙ্ানে এক সভা! করল । লেই সভায় এস এ ডাজে 
সি-পি-আই ( এম ) সম্পর্কে বু অপ্রয়োজনীয় কটুক্তি করলেন। সাতদিন পর 
২৭শে নভেম্বর ময়দানে সি-পি-আই ( এম )-এর পক্ষ “থকে অনুষ্ঠিত এক সভায় 
কেন কংগ্রেস-বিরোধী এঁক্য হল না, তার ব্যাখ্যা করা হল। সেই সঙ্গে সি-পি- 
আই এবং বাঁংল'-কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা কর! হল। এই সভায় প্রমোদ 
দাশগুঞ্ডের একটি উক্তি পরবর্তীকালে খুবই আলোড়ন হৃষ্টি করেছিল। তিনি 
বলেছিলেন £ ঢাকুরিয়া! কেন্দ্রে সোমনাথ লাহিড়ীর জামানত জব্দ কর! হবে। 


বাংলা-কংগ্রেসের সঙ্গে নিবাচনী এঁক্য করার প্রশ্নে প্রমোদ দাশগুপু বরাবরই 
একটু কঠোর মনোভাব অবলম্বন করেছিলেন! গত কয়েক মাঁস ধরে যে করপটি 
বৈঠক হয়েছে, একটি বৈঠক ছাড়া আর কোন টবঠকে তিনি উপস্থিত থাকেন নি। 
নির্বাচনী সমঝোতার বৈঠকে দি-পি-আই (এম )-এর প্রতিনিধিত্ব করতেন 
জ্যোতি বহু, নিরঞ্জন সেন ও সরোজ মুখোপাধ্যায় । দলের সাধারণ সম্পাদক, 
হয়েও প্রমোদ দাশগুপ্ত মাত্র একটি বৈউকে হাজির ছিলেন । বৈঠকটি হয়েছিল 
২৪৯/বি বিপিনবিহারী গাঞ্গুলী ট্রাটে। ইগ্ডয়ান জানালিস্ট এসোনিয়েশনের 
হলে। তিন ঘণ্টা বৈঠক চলেছিল । এই তিন ঘণ্টার মধ্যে গ্রামোদ দাশগগ 
কোন কথা বলেন নি। শুধু চুরুটটা নিতে গেলে একবার হরেক কোঙারেক্ 
দিকে হাত বাড়িয়ে বলেছিলেন : দেশলাইটা দিন তো। 


চরকা-বুলেট-ব্যালট ১৩৯ 


কংগ্রেস-বিরোধী সাঁথিক উ্রক্যের আরও চেষ্টা হয়েছিল। বিশ্বনাথ মুখাজাঁর 
চেষ্টায় এল এ ভাঙ্গে, রাঁজেশ্বর রাও ও ভূপেশ গত কলকাতায় এসে ডাক্তার 
মনি বিশ্বাসের বাঁড়িতে সি-পি-আই € এম ) নেতাদের সঙ্গে এক গোঁপন বৈঠকে 
বসেছিলেন। কিন্তু সেই বৈঠকেও কোন ফল হলো! না । 


শেষ পর্যস্ত গঠিত হু'ল ছু'টি ফ্রণ্ট। 'ইউ-এল-এফ? এবং গপি-ইউ-এল-এফ 1 
দুই ফ্রপ্টের একদিকে “ইউ-এল-এফ'-এ সি-পি-আই ( এম ), আর-এস-পিঃ এস- 
এস-পি, আর-সি-পি-আই, ওয়ার্কাস্! পার্টি, এস-ইউ-সি ও মার্ক স্বাদী ফরওয়ার্ড 
ব্লক; অপর ফ্রপ্টে অর্থাৎ “পি-ইউ-এল-এফ'-এ বাংলা কংগ্রেস, সি-পি-আই, 
ফরওয়ার্ড ব্লক ও বলশেভিক পার্টি। “ইউ-এল-এফ” নেতার! “পি-ইউ-এল-এফ'-কে 
বলতেন কংগ্রেসের “বি, টিম। পি-ইউ-এল-এফ নেতারা “ইউ-এল-এফ'-কে 
বলতেন চীনাপস্থী ও দেশদ্রোহী । দুই ফ্রপ্টের নেতারাই নিজেদেরকে কংগ্রেসের 
একমাত্র বিকল্প বলে দাবী করলেন। সেই সঙ্গে একে অপরকে কবর দেবার 
আহ্বান জানাতে লাগলেন । নির্বাচনে ছইউ-এল-এফ” ১৯১টি আসনে এবং 
“পি-ইউ-এল-এফ” ১৮০টি আসনে প্রার্থী দিল । দুই কম্যুনিষ্ট পার্টির একের বিরুদ্ধে 
অপরের জেহাদ নির্বাচনী পরিবেশকে খুবই জটিল করে তুলল । 


ছুই ফ্রপ্ট গঠিত হলেও অশোক ঘোষ এবং মাখন পাল দুই ফ্রপ্টের মধ্যে 
সমঝোতার একটা শেষ চেষ্টা করেছিলেন । ২৮শে ডিসেম্বর থেকে ৩১শে 
ডিসেম্গর পর্যস্ত সমানে এই চেষ্টা চলেছিল । কিন্তু সেই চেষ্টাও ফলপ্রন্থ হয় নি। 
কোন চেষ্টাই যে সফল হল না তার প্রধান কারণ-_কমুযুনিষ্ট পার্টি ভাগ হবার পর 
বিভক্ত ছুই কম্যুনিষ্ট পার্টিই পশ্চিমবঙ্গে নিজেকে প্রধান প্রমানিত করার জন্থব উঠে 
পড়ে লেগেছিল । 

কিন্তু রাজ্যের জনগণ নির্বাচনে অঘটন ঘটিয়ে দিলেন। দুই কম্যুনিষ্ট পার্টির পৃথক 
নেতৃত্বে ছুই ফ্রপ্টের প্রতিদ্বন্বিত সত্বেও কংগ্রেস পরাজিত হ'ল। ১৯৬৭ 
সালের নির্বাচন ভারতের রাজনীতির ইতিহাসে এক ম্মরণীয় অধ্যায় হিসাবে 
চিহ্নিত হু'ল। ভারতবর্ষের আটটি রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও কংগ্রেস পরাজয় 
বরণ করল। 

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস পরাজিত হবে এই কথ! কংগ্রেস-ধিরোধী ছুই ফ্রন্টের নেতাদের 
অনেকেই কল্পনা করতে. গ্রারেন নি। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 
লড়াইয়ের চাইতে ছুই বমুানিষ্ট পার্টির মধ্যেকার লড়াই অনেক বেলী জোরদার, 


-১৪৪ চরকা-বুলেট-ব্যালট 


ছিল। সি-পি-আই নেতারা । জানতেন পশ্চিমবজ সিপি-আই (এম )-এর শক্ত 
শ্বাটি। সেই ঘাঁটিতে আধাঁত হাঁনবার প্রথম স্থযোগ এই নির্বাচন । তাই 
লসি-পি-আই দলের সর্থভারতীয় নেতারা পশ্চিমবঙ্গে মাটি কাষড়ে পড়েছিলেন। 
সি-পি-আই € এম), বিশেষ কৰে প্রমোদ দাঁশগুপ্তের কৌশলও ছিল অনুরূপ । 
প্রমোদ দাশগুপ্ত জানতেন, অবিভক্ত কম্যুনিষ্ট দলের কর্মীরা সকলেই তার সঙ্গে 
আছে। সি-পি-আই-কে বাচিয়ে রেখেছে শুধু কয়েকজন শীর্ষ নেতা । সি-পিশু 
আই (এম) দল গঠিত হবার পর এই প্রথম নির্বাচন । এই নির্বাচনে সিশ্পি- 
আই ( এম )-কে জয়ী করে একমাত্র কম্যুনিষ্ট দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। 
একই কারণে, সি-পি-আই-এর প্রতিটি শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধেই সি-পি-আই ( এম )- 
এর প্রার্থী দেওয়া হয়েছিল । ছুই কম্যুনিষ্ট পার্টির লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে সি-পি-আই 
( এম ) যাতে প্রকৃত কম্যুনিষ্ট পার্টি হিসাবে রাজ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে, 
গ্রমোদ দাশগুপ্ত রাঙ্যের নির্বাচন পরিচালনায় সেই সাবিক কৌশলই গ্রহণ 
করেছিলেন । 


নির্বাচনী কলে দেখা গেল, পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ছুই ফ্রপ্টের কোন আলাদা অস্তিত্ব 
স্বীকার করেনি । ছুই ফ্রন্টেরই উপযুক্ত ও যোগ্য প্রার্থীদের জয়যুক্ত করেছে। 
ভরাডুবি ঘটিয়েছে কংগ্রেস দলের | 


চুরাল্লিশ 


১৯৬৭ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার! রাইটার্স বিল্ডিংসএ তার ত্বরে বসে 
আছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রস্কুলপচন্ত্র সেন। কয়েক ঘস্ট' আগে ভোট-গশনা সুরু হয়েছে । 
আরামবাগ থেকে টেলিফোনে প্রতি ঘন্টায় ভোটের ফলাফল জানানো হচ্ছে 
মুখ্যমন্ত্রীকে । প্রফুলচন্দ্র সেন একখানা! আলাদা প্যাড এবং লালশনীল পেন্দিল 
নিয়ে টেলিফোনে পাঁওয়। সংবাদের নোট নিচ্ছেন। কেউ ঘরে এলে কাগজ- 
'পেম্সিল আডাঁল করছেন। বেলা চাঁরটায় খবর এল ইলেকদ্রিক ফেল করেছে । 
আলো! নিভে গিয়েছে! ভোট গণনা বন্ধ । প্রফুল্পচন্দ্র সেন নিজের ঘরের আলোর 
দিকে ভাকয়ে কাঁগজখানি ভাজ করে তুলে নাখলেন। না, তার ঘরে আলো 
জজছে । আজকে যে ছু'চারটে বুথ গোঁন! হয়েছে তাতে তিনি এগিয়ে আছেন । 


২৩ তাবিথ বৃহস্পতিবার ৷ সকাল ৯টায় মৃগ্যমন্ত্র গ্রফুল্পচন্ত সেন রাইটার্স বিস্ডিংস্-এ 


চরকা-বুলেট-ব্যালট ১৪১. 


প্রবেশ করে নিজের ঘরে নিজের চেয়ারটিতে বসলেন । এই চেয়ারখণনি তরি" 
হয়েছে শিরদাড়ার ব্যথার জন্ত একাস্তভাবে তারই জন্ভ। যে চেয়ারে একদা 
ফজলুল হক, নাজিমুদ্দীন, স্রাবদর্শ, গ্রস্কুল্পচন্দ্র ঘোঁষ, বিধান রায় বসে গিয়েছেন, 
এটি সে চেয়ার নয়। ঘরেরও অনেক পরিবর্তন করেছিলেন প্র্কুল্চন্ত্র সেন । 
১৯৬২ সালের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে এই ঘরটি কখনও এক সপ্তাহের 
বেশী ছেড়ে থাকেন নি। ভোটের খবর মুখ্যমন্ত্রীর ক্বপক্ষে, কিন্তু অগ্রগতি 
'শাগ্রদ নয় । অনেকক্ষণ ধরে ভাবছেন বাঁড়ি চলে যাবেন, আবার পরবর্তাঁ 
টেলিফোনের জন্ত বসে ধাকছেন। সাড়ে এগারোটায় খবর এল মুখ্যমন্ত্রী আঠার 
শো ভোটে অজয় মুখোপাধ্যায়ের চাইতে এগিয়ে আছেন। এখন যে বুথগুলি 
গোন। হচ্ছে সেগুলি নিশ্চয়ই মুখ্যমন্ত্রীর স্বপক্ষে বাবে । কাজেই কিছুটা! শান্ত ও 
নিশ্চিম্তমনে দুপুরের খাবারের জন্ত বাজভবনের পথে রওনা হলেন। লিফট 
দিয়ে নামতেই পুলিশ ও “এস-বি-র লোকের! ধড়মড়িয়ে উঠে শ্তালুট করল। 
অন্তদিনের তুলনায় মুখ্যমন্ত্রী একটু আগেই বেরিয়ে এসেছেন। রাইটার্স থেকে 
রাজভবন সামান্ত পথ । তবুও শরীর এলিয়ে দিলেন পেছনের গদিতে। 


রাজ্ধভবনে পৌছে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছেন, এমন সময় টেলিফোন বেজে 
উঠল। আরামবাগের ফোন £ ভোট কমে আসছে । মাত্র ১৯ ভোটে তিনি 
এগিয়ে আছেন । নোতুন বাক্স খোল্। হচ্ছে । অবস্থা ভাল নয়। টেলিফোন 
নামিয়ে রাখলেন। মাত্র উনিশ ভোট! রাইটার্স থেকে রাজভবনে আসবার 
এই পথে সামান্ত সময়ের মধ্যে অজয় মুখোপাধ্যায় এগিয়ে গেছেন আঠার শো 
তোটে। সামনের ঘরে থাবার তৈরী । মৃখ্যমন্ত্রী খাবার ঘরে ন! ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে 
নেমে এলেন। গাড়ির কাছে এসে নিজেই দরজ| খুললেন। আসনে বসে পড়ে 
ভাইভারকে বললেন : কংগ্রেস-ভবন । ড্রাইভার একটু দ্লাড়িয়ে এদিক ওদিক 
তাকালো । অন্ুদিনের মতো৷ এই সময়ে সিকিউরিটির লোকেরাও খেতে গিয়েছে। 
তার! ভাবেনি যে হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রী নেমে আসতে পারেন । ড্রাইভার একটু দাড়িয়ে 
মুখ্যমন্ত্রীর আদেশের অপেক্ষা করল। তারপর জিজ্ঞাসা করল : সিকিউরিটি 
ছাড়াই কি গাড়ি যাবে? মুখ্যমন্ত্রী বললেন £ চলে! । সিকিউরিটি ছাড়াই 
মুখ্যমন্ত্রীর গাঁড়ি এগিয়ে চলল রেড রোড ধরে কংগ্রেস-ভবন । 

কংগ্রেমভবনের তিন তলায় উঠে সোজ! ঢুকলেন বড়বাবুর ঘরে। কংগ্রেস 
ভবনে অতুল্য ঘোষের ঘুর হল বড়বাবুর ঘর। তখন সে ঘরে বসে আছেন, 
অতুল্য ঘোষ, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, বিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায়। অন্ত ্বরে বসে আছেন 
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'নির্যলেন্টু দে, রবীন্দ্রলাল সিংহ, বিজয়সিং নাহার, শৈল মুখোপাধ্যায় । নির্মলেন্দু 
“দে-র সামনে বিরাট একটা! চার্ট | হাতে লাল ও নীল পেম্সিল। জন্-পরাজস্ের 
হিসাব করছেন । অশোককুমার সেন এলেন । তিনিও অতুল্য ঘোষের ঘরে 
ঢুকলেন । 


্রফুল্লচন্ত্র সেন ঘরে ঢুকে দেখেন, অতুল্য ঘোষ হাতের কলমট! মুখে চুরুটের 
মতে! ধরে আছেন । প্রফুল্প সেন ঘরে ঢোকার পর দরজ! বন্ধ হয়ে গেল । ভিনি 
এতক্ষণ শুধু আরামবাগের কথাই ভেবেছেন। তার মনে পড়েনি, আজ 
বাকুড়াতেও ভোট গণনা হচ্ছে । সেখানে অতুল্য ঘোষের প্রতিদ্ন্ী জে এম 
বিশ্বাস। প্রফুল্লচন্দ্র সেন ঘে দুঃসংবাদের বোঝা বুকে নিয়ে রাজভবন থেকে 
কংগ্রেস-ভবনে ছুটে এসেছেন, সেখানে আরও বড় দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছে, 
এটা তার ধারণায় ছিল নাঁ। অতুল্য ঘোষ বাকুড়াতে হেরে যাচ্ছেন, বলা যায় 
হেরে গিয়েছেন। জে এম বিশ্বাস অনেক বেশী ভোটে এগিয়ে আছেন। বেল৷ 
দে়টায় শেষ খবর এল £ আরামবাগে প্রফুল্চন্দ্র সেন ৮৮১ ভোটে পরাজিত 
হয়েছেন। বেলা «টায় সরকারীভাবে ঘোষণ1 করা হল: অতুল্য ঘোষ হেরে 
গিয়েছেন। 


প্রফুল্লচন্দ্র লেন এই সময় থেকে হঠাৎ অস্বাভাবিক রকমের উৎফুল্প হয়ে উঠলেন! 
প্রয়োজন নেই তবু হাসছেন। সবাইকে ডাকছেন । চীৎকার করে বলছেন, 
“ওহে শুনছ, আমি হেরে গেছি । শুনেছে আরামবাগে অজয় জিতেছে । বাঁকুড়ায় 
অতুল্য হেরেছে ।” যারা শুনছে, তারা কেউ সামনে থেকে সরে যাচ্ছে, কেউ 
মুখ নীচু করে থাকছে! কাউকে বা নীরব থাকতে দেখে বলেছেন, “তুমি কি 
*“আন্নাভডও হয়ে গেলে?” নির্মলেন্দু দে-র ঘর থেকে একের পর এক খবর 
আসছে, শচীন চৌধুরী হেরে গিয়েছেন, পাতিল হেরে গিয়েছেন, সঞ্জীবায়।৷ হেরে 
গিপ়েছেন । কামরাজ হেরে গিয়েছেন। 


রাত নয়টা। প্রফুল্পচন্ত্র সেন অতুল্য শ্বোষকে ডেকে বঙ্গলেন, “চলে! বাড়ি 
যাই। নট| বেজে গেছে।” হ্থ্যা নয়ট! বেজে গিয়েছে । অকাল নটা থেকে 
রাত নটা। বারে! ঘণ্টা কেটে গিয়েছে । এই বারো ঘণ্টায় লেখা সুকু হয়েছে 
পশ্চিমবঙ্গের নতুন ইতিহাস । অতুল্য ঘোষ বললেন, “না, ১৪* ন! হওয়া পর্যস্ত 
আমি বাড়ি যাবোনা।” প্রফুজচন্দ্র সেন পাশে নুদাড়ানে! যুগান্তরের জনৈক 
সাংবাদিককে বললেন, “ওহে; চলে! আমরা বাড়ি বাই। অতুল্যর আর কোন 
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প্রকুল্পচন্ত্র সেন গাড়িতে উঠলেন । মৃথ্যমন্ত্রীর গাড়ির সামনে পুলিশের লাল পাইলট 
ত্যান। গাড়িতে উঠে বসলেন প্রফুল্পচন্দ্র সেন! পাইসট ভ্যান-এ সাঁইরেন 
বেজে উঠল ২ রাস্তা পরিষ্কার কর, মুখ্যমন্ত্রী যাচ্ছেন । বেল! পাঁচটায় সরকারী 
ভাবে আরামবাগের ফল ঘোষণার পরই প্রুল্লচন্্র সেন টেলিফোনে রাজ্যপাল 
পল্পজ! নাইডুকে জানিয়ে দিয়েছেন : “আমি পদত্যাগ করছি।, আগামী কাল 
থেকেই প্রক্ষুল্লচন্দ্র সেন আর মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন না। গাড়ির সামনে এই পাইলট 
ভ্যান থাকবে না । তান সাইরেন কখনও আর পথচারীকে জানিয়ে দেবেনা-- 
পথ পরিষ্কার কর, প্রকুললচন্দ্র সেন যাঁচ্ছেন। রাজ্যপালের অনুমতি নিয়ে মন্ত্রিসতার 
প্রবীনতম সদম্ত খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে জরুরী খবর দেওয়া হয়েছে কলকাতায় 
ফিরে এসে অস্থায়ীভাবে মুখ্যমন্ত্রীর কাজ চাপিয়ে যাবার জন্ত । কংগ্রেস-্ভবনে 
রাত একটায় খবর এল তরুণ কান্তি ঘোষ পরাজিত । অতুগ্য ঘোষ ও নির্মলেন্দু 
দে রাত একটার পর বাঁড়ি ফিরলেন । সরক।রীভাবে ঘোষরণ! করা হল, কংগ্রেস 
সংখ্যাগরিষ্ঠত। পায়নি। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস পরাজিত। 


এঁদিনই রাত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের হোস্টেল-এ হুমামুন কৰীরের কক্ষে মিলিত হলেন 

জ্যের বামপন্থী নেতৃবৃন্দ । গভীর রাত পর্যস্ত চলল বৈঠক । কংগ্রেদ পরাঙ্গিত। 
কিন্ত তারপর? স্থির হল পরদিন এখানেই বৈঠক বসবে! অজয় মুখোপাধ্যায় 
সেদ্দিন কলকাতায় এলে পৌছবেন। কথা হল কবীর, অশোঁক ঘোষ, মাখন 
পাল, সুকুমার রায়ের মধ্যে। টেলিফোনে কথ! হ'ল জ্যোতিবাধুর সঙ্গে, সোম নাখ 
লাহিডীর সঙ্গে । ডঃ প্রুল্চন্ত্র ঘোষকে বৈঠকে থাকতে বলা হল। 


২৪শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার । রাজ্যপাল পন্মজ! নাইড়ু এক জটিল সমন্তার সন্দ্খীন 
'হুলেন। সংসদীয় গণতান্জিক নীতি অনুসারে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে 
কংগ্রেনকেই প্রথমে মন্ত্রিসভ! গঠনের জন্ত আহ্বান জানানে! উচিত। কিন্তু সেপ্টাাল 
ইনটেলিজেন্স-এর খবর ; কংগ্রেসকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্ত আহ্বানের অথ 
দেশব্যাপী অরাজকত! ৷ পরামর্শে বসলেন চীফ সেক্রেটারী ও ইলেকশন 
কমিশনার এস দত্মজুমদার। এই সমস্ত! ধেকে পার পাবার একমাত্র উপাস্ু 
হ'ল প্রছুল্পচন্্র সেন আটটায় পদত্যাগ পত্র পেশ করতে এলে তাঁর কাছ খেকে 
এই প্রতিক্রতি আদা করিয়ে "নেওয়া যে কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে মঘ্রিসিভা গঠন 
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করতে চায়না! । প্রচছুল্নচন্দ্র সেন পদত্যাগ পত্র পেশ করলেন এবং প্রত্যাশিত" 
প্রতিশ্রুতিও দ্রিলেন । 

পদত্যাগ পত্র পেশ করে গ্ররচুল্চন্দ্র সেন রাঁজভবনে তার সরকারী ফ্ল্যাট-এ 
ফিরলেন । রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ আর যাবেন না। ফাইল-পত্র সব নিয়ে আসা'' 
হয়েছে রাঁজভবনে । ভ্রত সই করে চললেন একটার পর একট। ফাইল। 


সকাল ১০টায় টেলিফোন বেজে উঠল। ফোন করছেন পুলিশ কমিশনার পি কে 
সেন। অজর মুখোপাধ্যায় আরামবাগ থেকে হাওড়া স্টেশনে এসে নেমেছেন । 
প্রায় দশহাজার লোক শোভাঘাত্র! করে অজয় মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে কলকাতার 
পথে এগিয়ে আসছেন । 

অজয় মুখোপাধ্যায় একটি খোল! জিপ-এর উপর দ্রাড়িয়ে। পাশে ন্বকুমার রায় । 
জনসমূত্র রচনা! করে অজয় মৃখোপাধ্যায় এগিয়ে চললেন কলকাতার পথে। 
শোভাযাত্রা প্রবেশ করল ব্রাবোর্ণ রোড-এ। আবার টেলিফোন বেজে উঠল £ 
স্তার, শোভাযাত্রা! রাইটার্স বিল্ডিংস-এক্ব দিকে এঁগয়ে চলেছে । ওখানে ১৪৪ 
ধারা । কী করব? উত্তর দিলেন £ “প্রণব, অজয়বাবুই ইলেক্টেড মনেঘার ।: 
তুমি পুলিশ সরিয়ে নাও ।” রাইটার্স বিল্ডিংস্-এর সামনে ১৪৪ ধার! মিলিয়ে গেল 
লক্ষ জনতার পদচারণায় । শোভাযাত্রা! এগিয়ে চলেছে । আবার টেলিফোন £ 
ন্যার, শোভাধাত্র! রাজভবনের দিকে চলেছে ।' উত্তরঃ “আন্কক' । সামনের 
ফাইল বদ্ধ করলেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন। সিড়ি কষিয়ে নেমে গাড়িতে উঠলেন। 
দরজা বন্ধ করে বললেন £ কংগ্রেস ভবন। কংগ্রেস ভবনে পৌছে প্রায় শিশুর 
মতো আনন্দ প্রকাশ করে অতুঙ্য ঘোষকে বললেন £ “অজয়কে নিয়ে কত বড় 
শোভাবাত্র! বেরিয়েছে জানো অতুল্য ?” 


শোভাযাক্র। কলকাতার রাজপথ দলিত মথিত করে নতুন প্রাণবন্তার জোয়ার 
তুলে রাইটার্স বিল্ডিংস্, রাঁজভবন পেরিয়ে এগিয়ে চলেছে দক্ষিণ কলকাতার 
দিকে । বড়বাবুর ঘরে বসে আছেন অতুল্য ঘোষ ও প্রচুললচন্দ্র সেন। টেলিফোন 
বেজে উঠল । অতুল্য ঘোষ রিসিভার এগিয়ে দিলেন গ্রফুললচন্দ্র সেনের দিকে | 
্রুল্নচন্ত্র সেনের গলায় আর্তরব : “ধ্র্যা, শোভাষাক্র! কংগ্রেস ভবনের দিকে 
আসছে? বোম! কাটাচ্ছে? টেলিফোন রেখে দিয়ে অতুল্য ঘোষকে বললেন, 
“অতুল্য, অজয়ের শোভাযাআ কংগ্রেস ভবনের দিকে আসছে। ওরা বড় বড 
বোম! ফাটাচ্ছে।' তিনি সোজ! চেয়ার ছেড়ে উঠে ধ্লাঁড়ালেন। দরজ! খুলে 
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বেরিয়ে তরতর করে নেমে এলেন। সঙ্গে সাংবাদিক । কংগ্রেস ভবনের সামনে 
প্রচুর পুলিশ মোতায়েন। পুলিশ অফিসার এ্যাটেনশন “হয়ে স্যালুট করল। 
সেদিকে তাকালেন না তিনি। ড্রাইভারকে বললেন, “ডান দিকে চলো ।” বাঁদিকে 
চৌএজী রোড ধরে অঞ্জয় মুখোপাধ্যায় শোভাযাত্রা করে আসছেন । ভান দিকে 
লোয়ার সাকৃলার রোভ ধরে প্রফুল্পচন্দ্র সেন চলে গেলেন । রান্তার সব আলো! 
লাল কাগজে মুড়ে দেওয়া হয়েছে । আজ রাতে আলো জললে সারা কলকাত। 
লাল দেধাবে। | 


কংগ্রেস পরাজিত । কিস্ত ভবিষ্যত সরকার সম্পর্কে অবস্থা অনিশ্চিত। কংগ্রেস 
১২৭টি আসন পেয়েছে। আর, হুই ফ্রন্ট মিলিত ভাবে পেয়েছে ১৫৩টি আসন । 
দুই ফ্রপ্টের মধ্যে আসনের তফাত ছিল মাত্র একটি । আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, 
নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের দিনই কেন্দ্রীয় সরকারের হোস্টেলে বৈঠক হয়েছিল। 
আরও অনেক বৈঠক হুল। শেষ পর্যন্ত একমত্য হ'ল যুক্তফ্রপ্ট সরকার হবে । 
অজয় মুখোপাধায় মুখ্যমন্ত্রী, জ্যোতি বন্থ উপ-মুধ্যমন্ত্রী । 


২রা! মার্চ ১৯৬৭ সাল । যুক্তফণ্ট সরকার গঠিত হ'ল । মাত্র ২৭ দিন অতিক্রান্ত 
হতেই এল প্রথম আঘাত । নতুন মন্ত্রীরা তখনও দ্বগ্তর চিনতে পারেন নি। 
চিনতে পারেন নি আমলার্দের আর বড়যন্ত্রকারীদের । ২৯শে মার অত্যন্ত 
অভাবনীয়ভাবে পাঞ্জাবী আর বাঙ্গালীদের মধ্যে বাধল দাঙ্গা । পাঞ্জাব এবং 
বাংলা চিরদিন মনের যোগশ্যত্রে আবদ্ধ। স্বাধীনতা সংগ্রাষে বাংলা ও পাজাব 
বরাবর হাতে হাত মিপিয়ে লড়াই করেছে । সেই বাঙ্গালী .ও পাঞঙ্জাবীর দাঙ্গা 
কলকাতায়! আর, সেই দাঙ্গার অগ্ত আঘাত হানল যুক্তত্রপ্ট সরকারেরই বুকে ! 
ফুক্তফ্রপ্টের ছুই মন্ত্রী জ্যোতি বস্থ এবং বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় জীবন বিপন্ন করে 
এঁক্য ফিরিয়ে আনলেন হিন্দু আর শিখদের মধ্যে । 


বাঁগমারীর পর ২২শে মে হাওড়ায় পুলিশ বিভ্রোহ। পুলিশকে দিয়ে সরকার- 
বিরোধী ধ্বনি তোলানে! হ'ল এবং যুক্তফ্রণ্ট সরকারের এক মন্ত্রী পৃলিশের হাতে 
লাঞ্কিত হলেন। এর এক সপ্তাহের মধ্যেই ২৮শে মে শুরু হল এণ্টালীতে হিনদু- 
মুসলমান দাঙ্গ । এখানেও জ্যোতি বস্থ এবং সোমনাথ লাহিড়ী নিজেদের প্রাণ 
বিপন্ন করে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দাজা থামালেন। প্রথমে হিন্দু-শিখ, তারপর 
হিন্দু-মুসলমান এবং শেষে ভাটপাড়ায় বাঙ্গালী-বিহারী দা । শেষের দ্াঙ্গাটিতে 
বেশ কিছু প্রাণহানি ঘটে। নবগঠিত সরকারের কার্ধভার গ্রহণের তিন, মাঃসর 
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মধ্যে এক একটি দাঙ্জা সরকারকে ক্রমশ ছূর্বল করে দিচ্ছিল। বদিও প্রতিটি 
ক্ষেত্রেই সরকার পুলিশের উপর নির্ভর না করে যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে শাস্তি 
ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্ধ এই অবস্থায় সব চাইতে বড় আঘাত 
হ'ল নকশালবাড়ি সমন্তা । 


পয়তাল্লিশ 


নকশালবাড়ি। নামটি শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও আলোড়ন সৃষ্টি 
করেছে। ২২শে মে হাঁওড়ায় পুলিশ-বিদ্রোহ | ২৮শে মে এপ্টালীতে হিন্দু - 
মুসলমানের দাকঙ্গা। ঠিক তার মাবধানে ২৪শে মে নকশাল বাড়িতে বিস্ফোরণ 
্টল। নকশাঁলবাড়ি আন্দোলন কি কৃষক-আন্দোলন, না, বরাঁজনৈতিক 
আন্দোলন? অথবা উভয়ই? এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে সেই সময়ে 
সংঘটিত শ্বটনাবলীর বিশ্লেষণ করলে । 


উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলে নেপাল ও তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের সীমান্তে অবস্থিত 
শিলিগুড়ি মহকুমার তিনটি থান।-নকশালবাঁড়ি, খড়িবাড়ি ও ফাসিদেওয়া । 
তিনটি ফানার মোট আয়তন ২৭৪ বর্গমাইল ! লোকসংখ্য। দেড়লক্ষ । এখানে 
৩২টি চা-বাগান ছিল। চা-বাগানের শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাঁজার। 
অধিবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ রাজবংশী ও যষেচ। সাঁওতাল, গুরাও ইত্যাদির 
সংখ্যাও অনেক । এ ছাড়া বেশ কিছু নেপালী এবং ফাসিদেওয়া থানার চটের 
হাটের দিকে বেশ কিছু মুনলমানও আছে । বনজঙ্গলে ঘেরা, নদীশালায় ভরা, 
চা-বাগান অধ্যুষিত এই অঞ্চল নানা! দিক থেকে গুরুত্পূর্ণ ! 


ভারতীয় অঞ্চলের দৈর্ঘ এখানে মাত্র চৌদ্দমাইল। কোন ক্রমে এই শীর্ণ অঞ্চলটি 
অপরের দখলে চলে গেলে উত্তরবঙ্গ আসাম তথ! জঙ্পগ্র পূর্ব-ভারত দেশের 
অবশিষ্ই অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। চীনও খুব দূরে নয়। ভারত 
সীমান্তের কালিম্পং থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল। বাঁগভোগর! ও জাংড়ুবির ঠসন্ 
ঘাটিও নকশালবাড়ি থেকে মাত্র সাঁত-আঁট মাইল দূরে । 


নকশালবাড়ির কৃষি-সমন্তাও বেশ জটিল। প্রধানতঃ চারটি কারণে । প্রথমতঃ, 
এই জায়গাটি আগে “নন্-রেগুলেটেড' অঞ্চল ছিল। অর্থাৎ এখানে জমির দলিল- 
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পত্র বিশেষ কিছু রাখ! হছুতন!। ফলে গরীব কূষককে তাদের অধিকার থেকে 
সহজেই বঞ্চিত করা যেত। দ্বিতীয়তঃ, এটি মুলত: উপজাতি-অধ্যবিত অঞ্চল । 
উপজাতি কৃষকদের হাতে কোন জমি নেই বললেই চলে। এক সময়ে অন্ত 
প্রদেশ থেকে এসে বনজঙ্গল পরিঞফার করে এরা চাষের উপযুক্ত জমি তৈরি 
করেছে। কিন্তু ক্বক-বিরোধী ভূমি ব্যবস্থার ফলে জমির অর্ধিকার জোতঙগারদের 
হাতে চলে গিয়েছে। তৃতীয়তঃ, এখানে অনেকগুলি চা-বাগান আছে যাঁর 
মালিকর! ভবিষ্যতে চাঁয়ের চাষ করবে বলে জমি নিয়ে ধান-পাটের চাষ করে। 
এইভাবে জমিদারী দখল আইন ফাঁকি দিয়ে চা-বাগানের মালিকর! কষকদেক্ষ 
ফাঁকি দিচ্ছে! চতুর্থতঃ, বিহারের ষে অংশ ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের সময় 
পশ্চিমবঙে অন্ততুক্ত হয়েছে তার কিছুটা এই এলাকায় রয়েছে । বিহারে থাকা 
কালে এখানে কোন সেট্ল্মেপ্ট হয়নি এবং আশ্চর্ষের বিষয়ঃ পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত 
হওয়ার পরও এধানে কোন সেট্ল্মেন্ট হয়নি । এবং এই স্থযোগ নিয়ে ভূমি- 
শোষণ ছিল অব্যাহত । এই সব অন্তায়ের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক ভাবেই কষকদের 
মধ্যে বিক্ষোভ ছিল এবং যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠিত হবার পর কৃষকরা খন ম্তাষ্য 
ফাবী পূরণের আশ্বাস পেল, তখন তাদের বিক্ষে,ভ আরও জোরদার হয়ে উঠল। 
নকশালবাড়ির কৃষকদের ন্যাষ্য দাবীর আন্দোলন শুধু কষক-আন্দোলনেই সীমাবদ্ধ 
রইল না। এই এলাকার নেতাদের পরিকল্পন! ছিল সশস্ত্র শক্তির জোঘে 
রাজটনতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা এবং মুক্তাঞ্চল স্থ্ট করা। এক নতুন 
রাজনৈতিক মতাদর্শও এর মধ্য থেকে আত্মপ্রকাশ করে 


তীর-ধন্ছকঃ টাঙ্গি*্বন্দুক নিয়ে চার পাঁচ জন লোক একভ্ত হয়ে জোর করে জমি 
ফখল করত। জোর করে চাষ করা ফসল কেটে নিত। এই ভাবেই এই 
আন্দোলন স্থরু হল। পরিণতি হল নকশাল পন্থ। নামে নতুন মতবাদের উত্তব, 
যা শেষ পর্ধন্ত চীনের মাও-সে-তুঙের সমর্থন লাভ করে। পিকিং রেডিও ঘোষণ! 
করে, মাং-সে-তুডের প্রদশিত পথে এখানে বিপ্লব স্থরু হয়ে গিয়েছে। কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্টার পড়ল £ “নকশালবাড়ির আগুন ভারতের গ্রামে গ্রামে 
ছড়িয়ে দাও ।” 


_নকশাঁলবাঁড়ির আন্দোলনের সুরু ১৯৬৬ সালের ধাঁনকাটার মরশুমে। আর, 
১৯৬৭ সাজে এই আন্দেলিন বিক্ষোরণের আকার নেয়। এই বছর মার্চ মাসে 
চারটি ঘটনার কথা৷ শোনা যায়। একটি নকশালবাড়িতে এবং বাকি তিনটি 
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খড়িবাড়ি এলাকার । এপ্রিল মাসে দশটি ঘটনা ঘটে । আটটি নকশালবাড়িতে, 
আর একটি করে খড়িবাড়ি ও ফাসিদেওয়াতে। মে মাসের হিসাব ৪৬টি 
খটনার। নকশালবাড়িতে নয়টি, খড়িবাড়িতে ২৬টি, ফাসিদেওয়া থানায় আটটি 
এবং শিলিগুড়ি থানায় একটি । ২২শে মে পর্ধস্ত মোট ২৭১ টি ঘটনার কথা 
জান! যায়। 


এর পরে ঘটনার সংখ্যা হাস পেলেও ঘটনাগুলির চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে । ২২শে 
মে'র পরবত্তাঁ ঘটনাগুলি দুঃসাহসী ও সশস্ত্র সংঘর্ষে উদ্দীপ্ত । ২৩শে মে তিনটি 
থান! এলাকায় ১৪৪ ধারা! জারী করা তম । ২২শে মে পর্যন্ত ৬০টি ঘটনার চরিত্র 
ছিল লুঠ । জবরদন্ডি ধান চাল অপহরণের অভিযোগ সাতটি ক্ষেত্রে। অপরের 
জমিতে জবরদন্তি চাষ করার অভিযোগ ৪১টি ক্ষে্ঞে, জবরদত্তি জমি দখলের 
অভিযোগ নয়টি ক্ষেত্রে, জখম ও ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ তিনটি ক্ষেত্রে । ২৩শে 
মে'র পরবর্তী ঘটনাগুলি সংঘর্ষে জটিল হয়ে ওঠে । এই সময় থেকেই ১৪৪ ধারা 
জারী করা অঞ্চলে পুলিশ ক্যাম্প বসানে। হয় ; কৃষকদের ছত্রভঙ্গ করতে বল 
প্রয়োগ ও অত্যাচার সুরু হয়। আন্দোলনকারীরাও রূস্দ ও অস্ত্র সংগ্রহের 
জন্য দুঃসাহসিক পথে লুঠতরাজ সুরু করে । আন্দোলন ক্রমশই রহস্তময় ও 
রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠে। 


২৮শে মে, বুধবার নকশালবাড়ি থানার হাতিঘিষার কাছে ঝাড়ুগাও গ্রামে তীর, 
ধন্গুক প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সঙ্জিত এক জনতার সঙ্গে সংঘর্ষে চারজন 
পুলিশ অফিসার আহত হয়। সকাল আটটায় এই ঘটনা ঘটে। কয়েকটি 
ফৌজদারী মামলার আসামীদের গ্রেগ্চার করার জন্য পুলিশ হাতিঘিষায় গিয়েছিল । 
একদল জনতা পুলিশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সশস্্ জনতার আক্রমণে 
ইনস্পেক্টর এস ওয়াংদি, নকশালিবাঁড়ি থানঠর ও-সি এস মুখাজাঁ, এস-আই 
নারায়ণ চৌধুরী আহত হন । ওয়াংদিকে হাসপাতালে ভরত কর! হয় । পুলিশ- 
স্থপাঁর, ডেপুটি কমিশনার, অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার দ্রুত ঘটনা স্থলে উপস্থিত 
হন। হাসপাতালে ওয়াংদির দেহ থেকে তীর বের করার চেষ্টা কর! হয় । কিন্তু 
সম্ভব হয়ন!। 

২৫শে মে সকালে নকশালবাড়ির কাছে পুলিশ প্রসাদ জোত ও ভাকুয়াজোতে এক 


বিরাট জনতার মুখোমুখি হয়। পুলিশ কয়েক রাউণ্ড গুলি চালায়। গুলিতে 
দু'জন নারী, একজন পুরুষ ও দুটি শিশু নিহত হয়। এই দিনই আহত পুলিশ- 
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অফিসার ওয়াংদি শিলিগুড়ি হাসপাতালে মারা যায়। এই দিন পুলিশ একশে! 
জনকে গ্রেপ্তার করে । তার মধ্যে ছিলেন পঞ্ণানন সরকার । 


২৭শে মে, শুক্রবারের সংবাদপত্রে পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ার বিবরণ 
প্রকাশিত হয়। নকশালবাড়ি সংবাদপত্রের শিরোনামে চলে আসে । নকশাঙ- 
বাড়ি এলাকার আন্দোলনের বিবরণ দিনে বলা হয়, এধানে মাসাধিক কাল 
অনেক বে-ম্মাইনী কাঁজ চলছিল । মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পাটির একটি উগ্রপন্থী 
অংশ দ্বারা চালিত কিছু সংখ্যক আঙ্িবাসী সমানে লুঠতরাজ চালিয়ে যাচ্ছিল 
চাঁষীক্দের জমি জবর-দ্খল করছিল! ক্ষেতের ফঙ্গল লুঠ করছিল। আরও 
অভিযোগ, উগ্রপন্থীদের দলে যোগদানের জন্য জোর-জুলুম চালানো হচ্ছিল । এই 
সব ঘটনা সম্পকে পুলিশ মোট সাতটি কেদ করে, কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তিদের 
বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি । কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে 
অবস্থা বিস্তারিত ভাবে জানানে! হয় এবং তার নির্দেশ চাওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী 
কঠোর ব্যবস্থ! গ্রহণের নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশ অন্যায়ী পুলিশ বিভিন্ন স্থানে 
ক্যাম্প বসায় এধং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা স্থরু করে। বৃহস্পতিবার 
এস-ভি-পি-ও এবং এস-ডি-ও-র নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী কয়েকজনকে গ্রেপ্তার 
করতে অগ্রসর হলে দশস্ত্র নারী-পুরুষের একটি দল পুলিশকে আক্রমণ করে। 
নারীরা ছিল দলের পুরোভাগে । তাদের হাতেও ছিল তীর-ধনুক । 


মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় শনিবার নকশালবাড়ি যাত্রা করলেন । দাজিলিং-এ 
পৌঁছে তিনি বললেন, “উত্তরবঙ্গের জাইন-শৃঙ্খল! বজায় রাখবার সব ব্যবস্থা করতে 
হ'বে।” মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন দেওপ্রকাশ রাই, কমল-গুহ, সুনীল দাসগ্তপ্ত। 
রবিবার সকালে দাজিপিং থেকে শিলিগুড়ি আসার পথে সেবক রোডে এক 
দুর্ঘটনায় সুনীল দাশগুপ্ত, কমল গুহ ও সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত আহত হন । 
মুখ্যমন্ত্রী স্বম্₹ং আহতদের উদ্ধার করেন। এই হুর্ঘটনার পরে দীর্ঘদিন অনুস্থ 
থেকে বিধানসভার প্রান্তন তরুণ সদন্ত স্থনীল দলাশগুধের মৃত্যু হয়। 


২৮শে মে মৃখ্যমন্ত্রী অজয় মুপোপাধ্যায় নকশালবাঁড়িতে ঘোষণা! করেন “কেউ 
অন্যায় করলেই বা! আইন ভাঙুলেই সাজ! পেতে হবে। পার্টির বিচারে ও 
আইনের বিচারে তারতম্য টবে না” কম্যুনিষ্ট পাটির নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত 
নকশাঁপবাড়ির ঘটনা! সম্পর্কে আগের দিন মন্তব্য করেন, “নকর্শালবাড়ির 
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ঘটনায় কেন্দ্রের ষড়যন্ত্র আছে।” প্রমোদ দাশগ্ুগ্ডের এই উক্তির উল্লেখ করে 
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “গর! সব কিছুতেই ঘড়ঘন্ত্র দেখতে পান ।” 


নকশালবাড়িতে গুলি-চালনার দিন প্রমোদ দাশগুপ্ত শিলিগুড়ি ছিলেন। তিনি 
সেদিন মন্তব্য করেছিলেন, প্যারি কমিউন মার্ক স্‌ প্রথমে মেনে নেন নি, কিন্তু পরে 
নিয়েছিলেন। শিলিগুড়ি থাকাকালে এই অর্থপূর্ণ মন্তব্যের প্র তনি কলকাতান্র 
পৌছে কিন্তু বলেছিলেন, নকশাল আন্দোলনের পেছনে কে আছে কে জানে । 
এই প্রসঙ্গে তিনি সি*-আই-এর কথাও বলেছিলেন । 


২৮শে মে তারিখের সি-পি-আই ( এম )-এর মুখপত্র “ছেশহিতৈষী+ পত্রিকায় 
“নকশালবাড়ি' ঘটনার মূলে কী? শীর্ষক এক দীর্ঘ প্রবন্ধে বলা তয় যে, বুদ্ধিমান 
তিকি নামে এক জোতদার দলবল সহ সরকারী জমির ঠিকা' প্রজা বিগলকিষণকে 
জমি আবাদের সময় প্রহার করে। এই প্রহারই হ'ল সংঘর্ষের মূলচ্ুত্র। এই 
জোতদারের দল সরকারের জমিবল্টন নীতি অমান্য করায় এই অঞ্চলে গোলমালের 
উৎপত্তি হয়। তারপর সেচ ও ভূমিরাজন্ব মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙারের হস্তক্ষেপের 
ফলে একট! মীমাংস! হত্রের উদ্ভব হয়। এক বৈঠকে উভয় পক্ষই সরকারীনীতি 
কার্ধকরী করতে রাজী হয়। যাঁদের নামে গ্রেপ্গারী পংরায়ানা আছে, তারা 
আত্মসমর্পণ করলে জামিনের ব্যবস্থা করতে এস-পি-রাজী তন । কিন্ত মীমাংসার 
এই সুযোগ অবহেলা করে পুলিশ কর্তৃপক্ষ গ্রামে পুলিশী ফৌজ পাঠাতে নির্দেশ 
দেয়। ফলে ঘটনার দ্রুত অবনতি ঘটে । প্রমোদ দাশগুপ্ত এই হত্যাকাণ্ডের 
তীব্র নিন্দা করে বিচার-বিভাগীয় তদস্ত দাবী করেন । 


৩*শে মে নকশালবাডি ঘটনা সম্পর্কে কম্যুনিষ্ট পার্টি ( মার্কজ্বাদী )-র রাজ্য 
সম্পাদদকমগ্ডলী নিয়লিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করে £ 


“নকশালবাড়িতে আদিবাসী নারী, শিশু ও পুরুষদের নৃশ'সভাবে হত্যা করায় 
কম্যানিষ্ট পাটির সম্পাঁদকমগ্ডলী স্তম্ভিত হয়েছে। সম্পাদকমণ্ডলীর দৃঢ় প্রত্যয় 
জন্মেছে যে নকশালবাড়িতে কৃষক বিক্ষোভের পেছনে রয়েছে এক গভীর সামাজিক 
ব্যাধি! জমির বে-আইনী হস্তাস্তর, জমি থেকে উচ্ছেদ, জোঁতঙ্ার ও চা-বাগান 
মালিকদের জনন্থার্থ বিরোধী কার্ধ সেই সামাক্তিক ব্যাধির মূল কথা । এই রকম: 
পবিস্থিতিতে নকশালবাড়ির ক্ুষক বিক্ষোঁভকে সাধারণ আইন ও শৃঙ্খলার সমস্ত 
হিসাবে ফ্েধলে এবং পুলিণী ব্যবস্থা দিয়ে তার সমাধানের চেষ্টা করলে সর্বনাশ 


চরকা-বুলেট-ব্যালট ১৫১ 


পরিণতি ঘটবে এবং যুক্তত্রণ্ট সরকারের মূলে কুঠারাঘাত হান! হবে। এই 
ধারণার উপর ভিত্তি করেই হরেকুষ্চ কোঙাঁর পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করেছিলেন 
এবং সমস্ত! সমাধানের অনুকুল আবহাওয়া! জ্যাষ্ট করেছিলেন । সকলের গ্রহণযোগ্য 
একটি সমাধানস্থত্রও উদ্ভাবিত হয়েছিল । এই হুত্রকে মোটামুটিভাবে কার্ধকরী 
করে দেখবার জন্য যথেষ্ট সময় ও নমনীয় কৌশল ছিল অপরিহার্য । কিন্তু মনে 
হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের এবং প্রশীসন-ব্যবস্থার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের এই ব্যবস্থা 
মনংপূত ছিল না। হাওড়ার ঘটনার পর নকশালবাড়ির তটনা ঘটায় এক অগ্ভ 
লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠল। সকলের গ্রহণযোগ্য যে চুক্তি করা হয়েছিল তাকে 
কার্ধকরী না করে হরেকৃষণ কোঙারের কলকাতা প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই 
কেন সেখানে পুলিশ-ক্যাম্প বসানো! হ'ল ত! সম্পাদকমণ্ডলী বুঝতে অক্ষম । এটা 
ছঃখজনক যে একজ্ঞন পুলিশ-অফিসার নিহত হয়েছিলেন । কিন্তু সেই হটন! 
দিয়ে পুলিশের পরের দিনের কার্ধকলাপের স্তাষ্যত! প্রতিপন্ন কর৷ যায় না। 
পুলিশের পরের দিনের কার্ধকলাপের ফলেই এতগুলি মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। 
পুলিশের কার্ধকলাপ দেখে মনে হয় যে তা প্রতিশোধ নেবার ব্যবস্থা হিসেবেই 
এই কাঁজ করেছিল ।” 


২রা জুন, “দেশহিতৈষী, পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হল £ 


“নকশালবাড়িতে যুক্তস্রপ্ট সরকারের কলক্কময় অধ্যায় রচিত হয়েছে । সেখানে 
পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে সাতজন কৃষক-রমণী, ছুটি শিশু এবং একজন 
কৃষক। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের আমর! তীব্র নিন্দা করছি। পুলিশের এই 
গুলিবর্ষণের তীব্র প্রতিবাদ করছি। 


“কিন্ত এই কৃষক হত্যার বিরুদ্ধে নিন্দা আর প্রতিবাদই বথেষ্ট নয়, এই হত্যাকাণ্ডের 
সঙ্গে আরও অনেক প্রশ্ন জড়িত। কার্দের ইঙ্গিতে কংগ্রেস সরকারের মতো! 
যুক্তত্রণ্ট সরকারের হস্ডও শিশুর রক্তে রঞ্জিত হল? এই প্রশ্ন যুক্তত্রণ্ট সরকার 
সমর্থকদের মন নাড়া দিল। প্রকাশ, ভূমিরাঁজন্থ মন্ত্রী এ অঞ্চল পরিদর্শন করে 
এসে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এক দীর্ঘ রিপোর্ট দয়েছিলেন। সেই রিপোর্ট কি মস্তি 
সভায় আলোচিত হয়েছিল? হর্দি আলোচিত হয়ে থাকে তবে নকশালবাড়ি 
সম্পর্কে ম্জ্রিসভার কী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল? আর বদি মনজ্রিসভায় আছো 
তান আলোচিত হয়ে থাকে তবে কেন তা! হয়নি, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আজ 
আমরা এই প্রশ্ত্রের জবাব চাই । এইখানেই প্রশ্নের শেষ নয়--নকশালবাড়ির 


১৫২ চরকা-বুলেট-ব্যালউ 


ঘটনায় মৃখ্যমন্ত্রী কাদের ঘার। পরিচালিত হয়েছিলেন ? তিনি কি মগ্ত্রিপভার 
দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন, ন! তিনি পুলিশের অধিকর্ভার ভ্বারা পরিচালিত 
হয়েছিলেন ?” 


৪ঠ জুন নুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট 
পার্টির পক্ষ থেকে এই নকশালবাড়ি হত্যাকাণ্ডের এক বিচার-বিভাগীয় তদন্তের 
ফাবী করা হয়। এই সভায় বন্ত! ছিলেন জ্যোতি বন ও প্রমোদ দাশগুস্ত। প্রমোদ 
দাশগুধ এই জনসভায় বলেন, "খাগ্মন্ত্রী ডঃ ঘোষের যি তর্কের সমালোচন! 
পছন্দ না হয় তবে তিনি মস্ত্িদপ্তর পালটাতে পারেন । কংগগ্েসকে পুনর্জীবিত 
করার জন্য যুক্তফ্রণ্ট সরকারের বিরুদ্ধে ষে চক্রান্ত চলছে আমর! তার সম্পর্কে 
জনগণকে ওয়াকিবহাল রাখতে চাই । কারণ, যুক্তক্রণ্টকে দিয়ে পুঁজিপতিদের 
্বার্থরক্ষা হচ্ছেন! । তাই পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনী 
গঠন করা হচ্ছে মালিকদের স্বার্থরক্ষা করতে ।” জ্যোতি বন্থ বললেন, “গত তিন 
মাসে রাঁজ্যের ভিতর যা ঘটে গেল ত স্বতঃস্ফুর্ত নয়, তার পেছনে কংগ্রেসীদের 
হাত রয়েছে ।” তিনি বলেন, নকশালবাড়িতে পুলিশের গুলিচালনার প্রয়োজন 
ছিল না। তিনি একজন বিচারপতি দিয়ে বিচার-বিভাগীয় তদস্তের দাবী জানান । 
নকশালবাড়ির ঘটনা সম্পর্কে কৃষক-সভার সহ-সভাপতি আব্দল্লা রহ্থলও এক 
বিবৃতি দ্েন। সেই বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, নকশাঁলবাঁড়ির রুষক-বিক্ষোভ 
এবং নৃশংসভাবে শিশু-নারীশ্কৃষক হত্য! বর্তমান সমাজ-জীবনের ও শাসন ব্যবস্থার 
এক দৃধিত ব্যাধিকে খুলে ধরেছে । জমিদার, জোতদ্দার ও চা-বাগান মালিকের 
বে-আইনী কার্ধকলাপ, অবাধ জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে মেহনতী মাস 
বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে । অন্যদিকে সেঈ বিক্ষোভকেই আইন-শৃঙ্খলার নাষে 
রক্তের বস্তায় ডুবিয়ে দেবার চেষ্ট৷ হয়েছে। 


৭ই জুন যুক্তফ্রণ্টের সভায় সবপ্রথম নকশালবাড়ি পরিস্থিতির পূর্ণ আলোঁচন! 
হল! এই সভায় স্থির হয় ষে, ১১ই জুন যঙ্ষিসভার একদল সন্বন্ত নকশালবাড়ি 
গিয়ে সরেজমিনে তদস্ত করবেন। যুক্তফ্রপ্টের এই সিদ্ধান্ত ৮ই জুন মন্ত্রিসভার 
বৈঠকে আলোচিত হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ষে পূর্ণক্ষমতাসম্পন্ন ছয়জন মন্ত্রীর 
একটি প্রতিনিধিদপ নকশালবাঁড়ি যাবেন এবং সেখানকার সমগ্তাবলী সামগ্রিক- 
ভাবে উপলব্ধি করে সমাধানের উপায় নির্ধারণ করবেন । মন্ত্রীদের হাতে সমন্তার 
পর্যালোচনার ভিত্তিভে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্ণক্ষমত। দেওয়া হল । 


করকা-বুলেট-ব্যালট ১৫৩ 


প্রতিনিধি দলের এই ছয়জন মন্ত্রী হলেন হরেকুফ কোঙার, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, 
সীল ধাড়া, ননী ভট্টাচার্য, অমর চক্রবত্তী ও দেওপ্রকাঁশ রাই । 


এদিন আর একটি তাৎপর্ধপুর্ণ ঘটনা ঘটল । মার্কস্বা্দী কম্যুনিষ্ট পার্টি দাঞ্জিলিং- 
এর জেলা কমিটি ভেঙ্গে নতুন জেলা কমিটি গঠন করে দিলেন। সম্পাদকমণ্ডলীর 
সিদ্ধান্তে বলা হল যে, দাজিলিং-এ পার্ট সংগঠন ও গণ-আন্দোলন পরিচালনার 
কিছু ক্রুটি লক্ষ্য করা গিয়েছে । গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে জেল!-পার্টির ব্যর্থতার 
কথ! স্বীকার করা হল। জেল! কমিটির ২৫ জন সদন্ত ছাটাই করে নয় জন 
সদ্বম্তের এক কমিটি গঠন কর! হল। রতনলাল ত্রাঙ্গণ কমিটির আহবায়ক 
হলেন। শিলিগুড়ি মহকুম। কমিটিও ভেঙে দিয়ে বীরেন বন্ুকে জন্পাদক কর! 
হাল। তসৌরীন বন্থুকে সরান! হ'ল । 


এদিন কলকাতায় খবর এল, খয়রাজোড় গ্রামে ছুই হাঁজার লোক তীর-ধনুক 
নিয়ে এক ব্যক্তির বাড়ি আক্রমণ করে লুঠ করেছে। এ দিনই কোইরিঝাড় 
গ্রামে ছুই হাজার লোক হান! দিয়ে এক ব্যক্তির বাড়ি লুঠ করে। ১০ই জুন খবর 
এল বাদবশ্ুনি গ্রামে এক সশল্্র জনতা নগেন চৌধুরীর বাড়ি লুঠ করে নগেন 
চৌধুরীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। ১১ই জুন একদল উগ্রগশ্থী হাতিঘিষ! 
অঞ্চল পঞ্চায়েত-এর সম্পাদককে জানিয়ে দেয় যে, এটা মুক্ত অঞ্চল । এই দিনই 
শিলিগুড়ি থেকে এক তারবার্তায় রাজাপাল, রাষ্ট্রপতি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে সব অবস্থা 
জানিয়ে অবিলম্বে প্রতিকার প্রার্থনা করা হয়। 


১২ই জুন মন্ত্রী-মিশন নকশালবাড়ি পৌছল। মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় খললেন নকশাল- 
বাঁড়িতে সন্ত্রাসের রাজন্ব চলছে । নকশালবাড়ির সমস্ত! রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক 
এবং আইন-্শৃঙ্খলার | 


১৪ই জুন মন্ত্রী-মিশনের সদন্তরা! বললেন, “ভয়ে আ্াসে পালিয়ে যাবেন না, 
অরাজকতার বিরুদ্ধে রুখে দাড়ান ।” এইদিন হরেক কোঙার বিক্ঞোহী উগ্রপন্থী 
নেতাদের সঙ্গে দেখা করলেন। বিভ্রোহীরা কোডারকে বললেন, ছিশি একদা! 
বাংলার কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছেন, আর, আজ মন্ত্রী হয়ে অন্ত কথ! 
বলছেন কেন। হরেরুষ্ণ কোঙার উত্তর দিয়েছিলেন, অরাজকতা! আন্দোলন নয় । 
অরাজকতা দমনে সব ব্যবস্থা, নেওয়া হবে। 


কাছ সান্তালদের সঙ্গে সুধনা বাংলোতে হরেক কোঙারের সভার একদিন আগে 


১৫৪ চরকা-বুলেট-ব্যালট 


একটি বৈঠক হয়। এই বৈঠকে দাজিলিং জেলার সি-্পি-আই ( এম ) নেতাদের 
সঙ্গে কোঙার মিলিত হয়েছিলেন । এই সভার শেষে বেরিয়ে আসবার সময় 
কোঙার কানু সান্তালের হাতে একটা চাপ দিয়ে বলেছিলেন : “কান তুমি ধর! 
দিও না পরের দিন সভায় কোঙার যখন কথা বলেন, তখন কান সান্তাল একটি 
কথাও বলেন নি। কোন কথা মেনেও নেন নি, প্রতিবাদও করেন নি। 


হরেকুষণ কোঙার শিলিগুড়ি জেঙ্গে বিদ্রোহী নেতা পঞ্চানন সরকার ও বুধন টুড়ুর 
সঙ্গে দেখা করলেন। বিদ্রোহী নেতারা জানিয়ে দিলেন যে যুক্তফ্রণ্ট সরকার 
শ্রেণী-সংগ্রামের মৌল চরিত্র পরিবর্তনের চেষ্টা করছেন এবং শোধনবাদ প্রবর্তন 
করছেন। এই প্রথম মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট ন্তোকে শোধনবাদী বলা হল। এই 
দিন, মন্ত্রীদের এক জনসভায় গোলমাল করা হয় এবং এস-এস-পি নেতা! সম্পত, 
রায় বলেন যে, মন্ত্রীদের ধাপ্লাবাজী চলবে না । 


১৫ই জুন উগ্রপস্থীরা তীরশ্ধন্গক নিয়ে ধাপাগাছিতে নরেশ কুজুর বাড়ি আক্রমণ 
করলে কুজুর বাড়ি থেকে গুলি চালানো হয়। দু'জন আক্রমণকারী শিহত হয়। 
পরিস্থিতির ক্রমাবনতিতে মন্ত্রী-মিশন আরও কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন এবং 
তাঁর! কানু সান্তাল ও জঙ্গল মাওতাল পরিচালিত সশস্ত্র হানাদারদের শেষবারের 
মতে! সতর্ক ও হুশিয়ার করে দেন। এই প্রথম খবর প্রকাশ হল যে 
নকশালবাড় আন্দোলনের পেছনে আছেন কান্ু সান্তাল ও জঙ্গল সাওতাঁল। 
পরে কান সান্তাল একটি রোমাঞ্চ-কাহিনীতে পরিণত হুন। জঙ্গল সাওতাল পরে 
পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং তার জেল হয়! 


১৬ই জুন ফাসিদেওয়া থানার সাহাবাদ চা-বাগানের কাছে দু'টি গ্রামে আগুন 
ঘেওয়! হয় । 

২১শে জুন মন্ত্রিসভার টবঠকে বলা হয় যে, মন্ত্রীমিশনের আবেদনে সাড়া! না দিলে, 
আন্দোলনকারীরা শাস্ত না হলে, কারও উপর অত্যাচার হলে পুলিশ প্রয়োগ করা 
হবে। 

২১শে জুন প্রথম কলকাতা! বিশ্ববিচ্ঠালয়ের প্রাঙ্গনে পোস্টার দেখা যাঁয় £ নকশাল- 
বাড়ির আগুন ভারতের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দাও । এই আহ্বান শুধু গ্রামে নয়, 
ভারতের সহরে, গ্রামে, সর্বত্র ছড়িয়ে ষায়। নকশালবাড়ির নামে নতুন আদর্শবা 
কৃতি হয়। 


চরকা-বুলেট-ব্যালট ১৫৫ 
২৭শে জুন কলকাতায় প্রথম নকশালবাড়ির সমর্থনে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের 
হয়। 

২৮শে জুন নিউ চায়ন! নিউজ এজেন্সী খবর দেয়, ভারত সরকারের বিরুদ্ধে কৃষক» 
সংগ্রাম পরিচালনার জন্ত ভারতের কমু!নিষ্ট পার্টি দাঁজিলিং জেলায় একটি ঘাঁটি 
গড়ে তৃলেছে। চীন নকশালবাড়ি আন্দোলন সম্পর্কে এই প্রথম অভিযান সুরু 
করে। এর পরেই পিকিং রেডিও বলে, “বিদ্রোহীরা! নিজম্ব রাজনৈতিক ক্ষমত! 
প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এইভাবে ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল সরকার ও জমিদার 
শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন । মাও-সে-তৃঙের পরিচালনায় ভারতের জনগণ 
কণ্তুক বিদ্রোহ সুরু হুয়েছে।” 


১৯৬৭ সালের ৫ই জুলাই তারিখের পিকিং রিভিয়্যু-এ এক দীর্ঘ নিবদ্ধে বল হয় £ 


“প্রচণ্ড গর্জনে ভারতের বুকে ধ্বনিত হয়েছে বসস্তের বজ্র নির্ঘোষ। দাজিলিং 
অঞ্চলের বিপ্লবী কৃষকের! বিদ্রোহে ফেটে পড়েছেন। ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির 
একটি বিপ্লবী অংশের নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলে বিপ্নবী সশস্ত্র সংগ্রামের এক লাল এলাকা! 
ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । ভারতীয় জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের পক্ষে এটা 
একট! প্রচণ্ড তাৎপর্যপুণ বিকাশ । 


"গত কয়েকমাসে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির বিপ্লবী অংশের নেতৃত্বে এই অঞ্চলের 
কলুষক জন্ত! ছিড়ে ফেলেছেন আধুনিক সংশোধন্বাদের বন্ধন, চর্ণ বিচর্ণ করেছেন 
তাদের পায়ের শৃঙ্খল, তারা জমিদার ও বাগিচা! মালিকদের কাছ থেকে কেড়ে 
নিয়েছেন শম্তা, জমি ও অন্ত্শন্জা। শান্তি দিয়েছেন স্থানীয় উৎপীড়ক ও বদমাস 
বাবুদের, অতকিত আক্রমণ চালিয়েছেন তাদের দমন করার জন্য প্রেরিত প্রতি- 
ক্রিয়াশীল বাহিনী ও পুলিশের উপর এবং এভাবে প্রমাণ করে দিয়েছেন কুষকের 
বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রামের প্রচণ্ড শক্তির। সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী, সংশোধনবাদী, 
দুনীতিবাজ কর্মচারী, স্থানীয় উতৎপীড়ক ও বদবাবুরা, প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনী 
ও পুলিশের! বিপ্লবী কৃষকদের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে। এদের ধুলোয় মিশিয়ে 
দেওয়ার জন্য তাঁরা দৃঢ়সংকল্প হয়েছেন । ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির বিপ্নবী 
অংশের কম্মীর! পুরোপুরি সঠিক কাজ করেছেন, এনং এটা করেছেন সঠিকভাবে। 
সার! ছুনিয়ার মার্কসবাদী ও বিপ্রবী জনগণের সঙ্গে সঙ্গে চীনের জনগণও দাজিলিং 
অঞ্চলের ভারতীয় স্র্কদের এই বিপ্লবী ঝড়কে উৎসাহের সঙ্গে ভিনদ্দন 
জানাচ্ছেন। ভারতীয় কষকদের বিদ্রোহ ও ভারতীয় জনগণের বিপ্লব হচ্ছে. 


১৫৬ চরকা-বুলেট-ব্যালট 


'অনিবার্ধ। ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেসী শাসন এ ছাড়! আর কোন বিকল্প 
রাখেনি, কংগ্রেস-শাসনাধীন ভারত নামে স্বাধীন হলেও বান্তবে একটি আধা- 
উপনিবেশিক ও আধা-সামস্ততাস্ত্রিক দেশ, কংগ্রেস সরকার ভারতীয় রাজা- 
মহারাজা, বৃহৎ জমিদার এবং আমলাতান্ত্রিক মুতন্ুদ্দি পুঁজিপতিদের শ্যার্থের 
প্রতিনিধিত্ব করছে। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সে ভারতীয় জনগণের উপর নির্মম 
নির্ধাতন ও নির্মম শোষণ চালাচ্ছে । আত্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সে তার পুরানো! গ্রভূ 
বুটিশ সাআজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল থেকেই তার নতুন প্রভু মাকিন সাম্রাজ্যবাদ 
ও তার একনঘ্বর সহযোগী সোভিয়েত সংশোধনবাদী চক্রের কোলে নিজেকে 
ঈপে দিয়েছে । এইভাবে সে ভারতের জাতীয় স্বার্থকে ব্যাপকভাবে বিকিয়ে 
দ্িয়েছে। কাজেই ভারতীয় জনগণের, বিশেষতঃ শ্রমিক ও কৃষক জনতার পিঠের 
উপর বিরাট পাহাড়ের মত চেপে আছে জাআ্াজাবাদ্, মৌভিয়েত সংশোঁধনবাদ, 
সামস্কতন্ত ও আমলাতাস্ত্রি মুত্কুদ্ধি পুজিবাদ। গত কয়েক বছরে কংগ্রেস 
সরকার অনেক বেশী তীব্রভাবে ভারতীয় জনগণের উপর তার নির্মম নির্ধাতন ও 
শোষণ বাড়িয়েছে এবং জাতায় বিশ্বাসঘাতকতার নীতি অনুসরণ করছে। 
ফলত: বছরের পর বছর ধরে দেশে নেমে এসেছে দুভিক্ষ । জনগণের অনাহারে 
মৃত্যু হ'য়ে দাড়িয়েছে একটি অতি সাধারণ দৃশ্ঠ, ভারতীয় জনতার, বিশেষ করে 
কৃষক জনতার বেচে থাকাটাই অসম্ভব হয়ে দাড়িয়েছে । দাজিলিং অঞ্চলের 
বিপ্রবী কৃষকরা ফেটে পড়েছেন বিপ্লবে, হিংসাত্মক বিপ্লবে । এট! সারা ভারত 
জুড়ে কোটি কোটি জনতার হিংসাত্মক বিপ্রবেরই সুচনা । ভারতের জনগণ 
স্থনিশ্চিত ভাবে তাদের পিঠ থেকে ছুঁড়ে ফেলবেন এই পাহাড়গুলিকে, অর্জন 
করবেন চুড়ান্ত মুক্তি। এটাই হচ্ছে ভারতের ইতিহাসের সাধারণ ধারা । সারা 
ছুনিয়ায় কোনও শক্তিই তাকে বাধা দিতে বা ঠেকাতে পারবে না। 


“ভারতীয় বিপ্লব কোন পথে এগোবে এই মৌলিক প্রপ্রটির উপরই নির্ভর করছে 
বিপ্লবের চূড়াস্ত সাফল্য বা বার্থতা এবং ৫* কোটি জনতার ভবিষ্যৎ। ভারতীয় 
বিপ্লবকে অবশ্বাই গ্রহণ করতে হবে কৃষকদের উপর নির্ভর করার, গ্রামাঞ্চলে ঘাটি 
এলাকা স্থাপন করার, গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার এবং সবশেষে শহর দখল করার 
পথ। এটাই হচ্ছে মাও-সে-তুঙের পথ, ঘে পথ চীন বিপ্রবকে সাফল্যের দিকে 
নিয়ে গেছে। যে পথ নিপীড়িত জাতিসমূহ ও জনগণের বিজয়ের একমান্র পথ । 


“আজ থেকে দীর্ঘ চল্লিশ বছর আগে আমাদের মহান নেত। চেল়্ারম্যাণ মাও-সে 


চরকা-বুলেট-ব্যা্সট ১৫৭ 


ভূঙ বলেছিলেন, “চীনের মধ্যে দক্ষিণ ও উত্তর অঞ্চলের প্রছেশগুলিতে কোটি” 
কোটি কৃষক জেগে উঠবেন বিরাট এক ঝড়ের মতো, তুফানের মতে! এত ভ্রুত 

ও ধ্বংসাত্মক হবে তার শক্তি যে, ফোন শক্তিই, তা” যত বড়ই হোক ন! 

কেন, তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। তাদের বন্ধনকারী সমস্ত শৃঙ্খলকে চূর্ণ 
বিচরণ করে তার! ভ্রুত এগিয়ে যাবে মুক্তির পথ ধরে। সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধবাজঃ 

ছুর্মীতি গ্রন্থ কর্মচারী, স্থানীয় উৎ্পীড়ক এবং বদবাবুদের তার! ছুঁড়ে ফেলবে 

কবরের মধ্যে । 


প্রীর্ঘদিন আগেই চেয়ারম্যান স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, জনগণের 
বিপ্লবে ক্লুষক সমাজের রয়েছে এক প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা । সাআজ্যবাদ ও তার 
দালালদের বিরুদ্ধে জাতীয় গণতাগ্রিক বিপ্লবের মূল শক্তি রুষকরাই । তারাই 
হচ্ছে সর্বহার! শ্রেণীর সবচেয়ে নিভরযোগ্য এবং সংখ্যাবহুল মিত্র । ভারত আধা- 
উপনিবেশিক ও আধা-সামস্ততান্ত্রিক একটি বিরাট দেশ। ৫* কোটি মানুষের 
বাসভূমি। যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই হচ্ছে কূষক। একবার জেগে উঠলে এই 
কৃষকরাই হয়ে উঠবেন ভারতীয় বিপ্লবের এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি । কৃষকের সাথে 
ভারতীয় সর্বচারা সমর্থ হবেন বিশাল গ্রামাঞ্চলে দুনিয়া কাপানে! সব পরিবর্তন 
আনতে, হৃদয় কাঁপিয়ে জনযুদ্ধে যেকোন শক্রুকে পরাজিত করতে । 


“আমাদের মহান নেতা চেয়ারম্যান শিখিয়েছেন, “সশস্ক বাহিনীর সাহাষে। ক্ষমতা 
দখল এবং যুদ্ধের মাধ্যমে সে প্রশ্নের মীমাংসাই হচ্ছে বিপ্লবের মূল কর্তব্য ও 
সর্বোচ্চ বূপ | বিপ্লবের এই মার্ক-স্বাদী-লেনিনবাদী তত্ব চীন এবং অন্যান্ত 
সমস্ত দেশের ক্ষেতে সার্বজনীনভাবে প্রযোজ্য । 


চীন বিপ্লবের মতো! ভারতীয় বিপ্লবে টবশিষ্ট হচ্ছে, সশস্ত্র বিপ্লব সশস্ প্রতিবিপ্লবের 
বিরুদ্ধে লড়ছে । সশগ্ত বিপ্লবই একমাত্র সঠিক পথ | " এ ছাড়া অন্য কোনও পথ 
নেই। “গান্ধীবাঁদ” পার্লামেন্টারী পথ, প্রভৃতি আবর্জনাগুলি হচ্ছে ভারতীয় 
জনতাকে ঘুষ পাড়িয়ে রাখার জন্ত ভারতীয় শাসকশ্রেণীগুলি কর্তৃক ব্যবন্ৃত 
যন্ত্র। কেবলমাজ্জ হিংসাত্মক বিপ্লবের উপর নির্ভর করেই এবং সশস্্ সংগ্রামের 
পথ ধরেই বাচানো যায় ভারতকে । সম্পূর্ণ মুক্তি অর্জন করতে পারেন ভারতীয় 
জনগণ। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে এর অর্থ হচ্ছে: কৃষক জনতাঁকে বলিষ্ঠ- 
ভাবে জাগিয়ে তোলা, বিপ্লবী সশস্ত্র ফৌজ গড়ে তোলা! এবং সম্প্রসারিত করা । 
সামরিকভাবে বিপ্লব বাহ্তীয় চেয়ে বেশী শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়ানীল 


১৫৮ | চরকাবুলেটম্ব্যালট 


'বাহিনী। সেই বাহিনীর মোঁকাবিল1 করার জন্য চেয়ারম্যান মাও কতৃক গ্রসীত 
জনযুদ্ধের নমনীয় রণনীতি ও বরণকৌশলের সমগ্র শিক্ষাকে প্রয়োগ করা, 
্বী্ঘস্থায়ী জশস্ত্র যুদ্ধের পথে অবিচল থাক! এবং ক্রমাগত পদক্ষেপে বিজয্ অর্জন 
করা । চীনা বিপ্লবের বৈশিষ্টগুলির আলোকে আমাদের মহান নেতা চেয়ারম্যান 
মাও আমাদের শিখিয়েছেন দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র যুদ্ধে অবিচঙগ থাকতে হলে এবং 
সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালালদের পরাজিত করতে হলে বিপ্রবী কমীদের অবশ্ত 
কর্তব্য হচ্ছে পিছিয়ে থাক। গ্রামগুপিকে অগ্রসর ও স্থসংবন্ধ ঘটি এলাকায় পরিণত 
করা, বিপ্লবের দুর্ভেগ্চ সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক দুর্গে 
পরিণত করা । সেখান থেকেই লড়াই চালাতে হবে সেইসব দ্বণ্য শক্তির বিরুদ্ধে 
ঘার। গ্রামাঞ্চলে আক্রমণ চালাবার জন্য শহরগুলিকে ঘাটি হিসাবে ব্যবহার করে। 
দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এভাবেই ক্রমান্বয়ে বিপ্লবের সম্পূর্ণ বিজয় অর্জন 


করতে হবে। 


“ভারত একটি বিশাল দেশ। গ্রামাঞ্চলে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণী হুর্বল। 
সেখানেই ধিপ্রবীরাঁ অবাধে কৌশলী অভিযান চালাতে পারে। মার্ক স্বাদ 
লেনিনবাদ*মাও সে তুউ চিন্তাধারার বিপ্লবী লাইন অন্থসরণ করলে এবং তাদের 
প্রধান মিত্র কধকছের উপর নির্ভর করলে ভারতের সর্বহারা শ্রেণীর পক্ষে পিছিয়ে 
থাক! বিশাল গ্রামাঞ্চলে একের পর এক অগ্রসর বিপ্লবী গ্রামীন ঘণটি এলাক। 
প্রতিষ্ঠা করা এবং নতুন ধদ্ধনের এক গণ-ফৌজ গড়ে তোলা সম্পূর্ণভাবেই সম্ভব। 
এ ধরনের বিপ্লবী ঘাঁটি গড়ে তুলতে গিয়ে ভারতীয় বিপ্লবীরা৷ যত রকমের 
অসুবিধা, বাক ও মোড়ের সম্মুখীন হোন ন| কেন, কালক্রমে তার! সেগুলির বিকল্প 
ঘটাতে পারবেন বিচ্ছিন্ন অঞ্চল থেকে বিরাট এলাকায়, ছোট এলাক1 থেকে 
বিস্তৃত এলাকাঁয়। ঢেউয়ের মতে। বিসভৃতিতেই 'ণভাবে ভারতীয় বিপ্লবের পথে 
শহরগুলিকে গ্রামাঞ্চল দিয়ে ঘিরে ফেলার অবস্থ! ধীরে ধীরে সৃষ্টি হবে । শহর- 
গুলিকে চুড়াত্ততাবে দখল করার এবং দেশজুড়ে বিজয় অর্জন করার পথ পরিষ্কার 


হবে। 
“ভারৃতী়্ প্রতিক্রিয়াণীলরা দাজিলিংয়ের গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রামের বিকাশ দেখে 
ভীত-সন্্স্ত হয়ে পড়েছে । আসন্গ বিপর্যয়ের ইঙ্গিত পেয়ে তার! সাবধানী কীাছুনী 


গাইতে সুরু করেছে ঘে সেখানকার কৃষক বিদ্রোহ জাতীয় বিপর্যয়ে পরিণত হবে। 
সায়াজ্যবাদ ও ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলর! অসংখ্য পদ্ধতিতে দাজিলিংয়ের 


ভরক।-বুলেট ব্যালট ১৫৯ 


কৃষকদের এই সশস্ক সংগ্রামকে দমন করার এবং অঙ্কুরেই একে বিনষ্ট করার 
প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ভাঙ্গে দলত্যাগী চক্র এবং ভারতের কমিউনিই পার্টির 
বিপ্রবীদ্ধের এবং ফ্লাঞ্জিলিংয়ের কৃষকদের নির্মমভাবে দমন করার ব্যাপারে 
পশ্চিমবলের তথাকথিত “অ-কংগ্রেসী সরকার” প্রকাশ্যেই প্রতিক্রিয়াশীল ভারত 
সরকারের পক্ষ নিয়েছে । এইসব দলত্যাগীর! এবং সংশোঁধনবাদীর! যে যাফ্িন 
সাত্রাজ্যবার্চ৯ ও সোভিয়েত সংশোধনবাছের পদলেহী কুকুর এবং ভারতের 
বৃহৎ জমিদার ও বুর্জোয়াদের দালাল এট! তারই একটা নতুন প্রমাণ। তার! 
যাকে “অকংগ্রেসী সরকার” বলে বর্ণনা করেছে তাও এ জমিদার ও বুর্জোয়াদের 
হাতিয়ার মাত্র । 


“কিন্ত সাত্রাজ্যবাদীরা, ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলর! ও আধুনিক সংশোধনবাদীর। 
তাদের অন্তপ্ধাতমুলক ও দমনমূলক কাজ কারবারে পরস্পরের সঙ্গে বতই 
সহযোগিতা করুক না কেন, ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির বিপ্লবীদের এবং 
ফাজিলিংয়ের বিপ্লবী কৃষকদের দ্বার! প্রজ্লিত সশন্্ সংগ্রাষের মশালকে নেভানো| 
যাবে না। “একটি ক্ফষুলিঙ্গ দাবানল জালাতে পারে ।, 


“্লাজিলিংয়ের স্ফুলিঙ্গ দাবানল জ্বালিয়ে দেবে এবং স্থনিশ্চিত ভাবেই ভারতের 
বিশাল এলাকায় আগুন ছড়িয়ে দেবে।_ কাঁগক্রমে বিপ্রবী সশস্ক সংগ্রামের একটি 
বিরাট ঝড় যে ভারতের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে এটা স্থুনিশ্চিত। যদিও 
ভারতের বিপ্রবী সংগ্রামের পথ হবে সুদীর্ঘ ও আকাবীকা, তবুও মহান মার্ক স্বাদ- 
লেনিনবাদ-মাও-সে-তুং চিন্তাধারার পরিচালনায় ভারতীয় বিপ্লব সুনিশ্চিত ভাবেই 
চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করবে ।” 


২৭শে জুন নকশালবাড়ির জমর্থনে প্রথম পোস্টার পড়ল। পিকিং রেডিওতে 
প্রচার হল। সেই সঙ্গে, ২৮শে জুন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটল । সি পি আই- 
€ এম )-এর অভ্যন্তরে নকশালবাঁড়ি আন্দোলনের পম্র্থক পাটির একাংশের আরন্ছে 
তখন “দেশব্রতী” পত্রিকা । সেই পত্রিকার ৬ই জুলাই সংখ/য় একটি সংবাদ 
প্রকাশিত হ'ল £ “২৮শে জুন বুধবার রাজ্য কমিটির সম্পাদক (মার্কসবাদী 
কম্যুনি্ পাটির ) প্রমোদ দাশগ্তপ্তের পরিকল্পনা! অনুসারে “দেশহিতৈধী” পত্রিকার 
অফিসে হামল! কর! হয়। হামলা হয় দুই দফায়। প্রথম দফায় হামল! হয় 
'এধিন দুপুর বেলা ২ট! নাগাদ, দ্বিতীয় হামল! হয় রাত্রি সাড়ে ৯ট। নাগাদ । 
রাতের হামলায় হামলাকারীর! দেশছিতৈষী অফিসে প্রবেশ করে দরজার তাল! 
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ভেঙে অফিস জবরদখল করে।” আর, “দেশহিতৈবী'র ৬ই জুলাই সংখ্যায় লেখা 
হয়, “পাটি বিরোধী চক্রের হাত থেকে “দেশহিতৈষী' ও “দেশহিতৈবী” অফিস 
উদ্ধার কর! হয়েছে ।” উল্লেখ করা যেতে পারে যে পার্টির মুখপত্র “দেশহিতৈষী” 
পত্রিকাটিও নকশালবাড়ি সমর্থক গোঠী কুক্ষিগত করার চেষ্টা করে। 


এই সময় মার্কস্বা্দী কম্যুনি্ই পার্টর বাঁজ্য কমিটির সুশীতল রায় চৌধুরীকে 
হটকারী কার্যকলাপ ও দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে জেল! পার্টি থেকে বহিফার 
কর! হয়। এই বহিষ্কারের অভিযোগপত্রে আট দফা! অভিযোগের শেষ অভি- 
যোগে প্রমোদ দাশগুঞু উল্লেখ করেন, “গত ২৪ ও ২৫শে মে নকশাপবাড়ি ঘটনার 
সময় আপনাকে শিলিগুড়িতে দেখা গেছে । এ সময় আপনি চারু মজুমদার ও. 
সমমনোভাবসম্পন্ন কমরেভদের সঙ্গে দেখা করেছেন। কিন্তু রাজ্য-কমিটির 
সেক্রেটারীও সেখানে ছিলেন। অথচ কৃষক নারী শিশু হত্যার সংকটজনক 
পরিস্থিতি সৃষ্টি সম্পর্কে সেত্রেটারীর সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন বোধ করেন নি। 
রাজ্য কমিটির সভার আগেই ১৮ই জুন আপনাকে অভিঘোগগুলি সম্পর্কে জবাব 
দিতে হবে 1” এই অভিযোগ পত্রে স্বাক্ষর করেন প্রমোদ দাশগুপ্ত, সম্পাদক 
রাজ্য কমিটি সি পি আই (এম) তারিখ ৬-৬-৬৭ | 


এর পরের ইতিহাস, সি-পি-আই (এম) ভেঙ্গে চারু মজুমদারের নেতৃত্বে সি-পি-আই 
( এম-এল ) গঠনের ইতিহাস । তারও পরের ইতিহাস যুক্তফ্রপ্ট ভেঙ্গে যাবার 
ইতিহাস। 


যুক্তফ্রপ্ট ভেঙ্গে যাবার আগে ১৯৬ থেকে ১৯৬৭ সাল পধস্ত পশ্চিমবঙ্গে সি-্পি- 
আই ( এম )-এর শান ঘাত-প্রতিঘাতের একটি বিবরণ তুলে ধরা হচ্ছে গুমোদ 
দ্লাশগুপ্তের জবানীতে । ১৯৭৪ সালে শারদীয় “দেশহিতৈষী' পত্রিকাতে প্রমোদ 
দাশগুপ্তের রাজনৈতিক বিষ্লেষণযুক্ত লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল । কিন্তু বিশেষ 
কারণে এই লেখাটি প্রচারিত হয় নি। যদিও এই লেখাটির মধ্যে সি-পি-আই 
(এম) ভাঙ্গার একটি তথ্য-নির্ভর ছবি পাওয়া যায়। প্রমোদ দাশগুপ্ত পার্টর 
ভেতরের অবস্থা অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে এই প্রবন্ধে আলোচন! করেছিলেন । 
প্রবন্ধটি এখানে হুবুহু উদ্ধৃত কর! হচ্ছে : “পার্টি নেতৃত্বের মধ্যে মতাদর্শগত পার্থক্য 
সুরু হয়েছিল পালঘাট কংগ্রেস থেকে । এই মতাদর্শগত পার্থক্যের চরম খভি- 
ব্যক্তি ঘটল ১৯৬২ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে চীন-. 
ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের প্রশ্নরকে কেন্দ্র করে। সেই অধিবেশনে গৃহীত সংখ্যা- 
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গরিষ্ের প্রত্তাবের সঙ্গে আমাদের বিরাট মতপার্থক্য ছিল। সেদিন আমরা 
উপলব্ধি করেছিলাম যে সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে আমাদের পার্টির ভেতর থেকেই 
কঠোর সংগ্রাম পরিচালন! করতে হবে এবং এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই শেষ পর্বন্ত 
হয়তো! সংশোধনবাদীদের সঙ্গে আমাদের পার্টি-সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। এই 
সংগ্রামের জন্ত আমরা পশ্চিমবঙ্গে গোপন সংগঠনের ব্যবস্থা করেছিলাম । কেন 
না, আমরা এ কথাও বুঝেছিলাম যে আতীয় পরিষদের প্রস্তাবের সঙ্জে আমাদের 
মধ্যে মতপার্থকা থাকার ফলে মননীতির খড়! আমাদের উপয়ই নেমে আসবে । 
ঘটনাও তাই ঘটল-_২১শে নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের পার্টি নেতৃত্ব ও অনেক কম্ীকে 
গ্রেপ্ার করা হল। আর সেই সুধোগে ডাঙ্গেপস্থী ভবানী সেন সোমনাথ লাহিড়ী 
চক্র পার্টি দপ্তরে, পার্টি পত্রিকা দপ্তরে জেঁকে বসলো । তখন সাধারণ পাঁ্ট 
কর্মীরা তাদের বিরুদ্ধে বিন্োহ করলো--এই সব পার্টি ক্মীদ্গের বিক্ষোভকে 
সংগঠিত রূপ দিয়ে নতুনভাবে পার্টিকে প্রকৃত মার্ক স্বাঙদী-লেনিনবাদী পার্টি 
হিসাবে গড়ে তোলার দ্াত্সিত্ব গ্রহণ করলেন পার্টির গোপন কেন্ত্র। সেঙগ্গিনকার 
সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অনেকেরই বিপ্রবী চরিত্র চাই হয়েছিল । 


“নকশাল্বাড়ি সহায়ক সমিতির অন্যতম নেতা হলেন পরিমল দাশগুপ্ত । সেপ্গিন 
তার ভূমিকা কী ছিল? সংশোধনবাদীদের নিকুদ্ধে গোপন পার্টি কেন্ত্রের নেতৃত্বে 
পরিচালিত সংগ্রামে কিন্ত তিনি যোগদাশ করেন নি। তখন থেকেই তিনি তার 
পৃথক রূপ বজায় রাখছিলেন। গোপন পার্টি কেন্ত্র থেকে তখন রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে পৃথ্বীরাজের নামে এক দলিল গ্রকাশিত হয়েছিল। পরিমল- 
বাবুরা বের করেছিলেন কৌটিল্যের নামে এক পৃথক দলিল । কিন্তু কর্মক্ষেত্রে 
পরিমলবাবুরদদের ভূমিকা কি ছিল ? পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ শ্রমিক ইউনিয়নের 
সাধারণ সম্পাদক ছিলেন পরিমলবাবু। তখন এ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জাতী 
প্রতিরক্ষা তহবিলে শ্রামকদের মুক্তহন্তে অর্থ দান করার জন্ক যে ইন্তাহারু 
প্রকাশিত হয় তাতেই পরিমলবাবুর গ্রুপের স্ববিধাবাদী রাজনীতির শ্বরূপ 
উদঘাটিত। এই ইস্তাহারে বলা হয়েছে: “চীনের ভারত আক্রমণের ফলে 
দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার সস্ভাবন! দেখা দিয়াছে । এ হানাঙ্গারীর মোকাবিল! 
কারবার জন্য অর্থ সাহাধ্যের আবেদন জানাইয়াছেন ভারত সরকার । দেশপ্রেমিক 
নাগরিক হিসাবে বোর্ডের প্রতিটি কর্মীর মহান কর্তব্য সেই আবেদনে সাড়া দেওয়া 
এবং যুক্ত হস্তে সাহাধ্য প্রধান ।' শুধু প্রতিরক্ষা তহবিলে মুক্ত হস্তে সাহায্যের 
আবেদলই নয়, এই ইন্তাহারে আরও বল! হয়েছে : “একই সঙ্গে ইউনিয়ন সমত্ত 
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ভিভিশনাল কমিটির ও স্টেশন সমুহের সভ্যগণকে আপতকালীন অবস্থা উপযোগী 
প্রচার ছারা কর্মীগণকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার উপযোগী মানসিক প্রস্ততি ও 
প্লায়িত্সচেতন করিবার নির্দেশ দিতেছে» এই ইন্তাহারে প্রথম ন্বাক্ষরকারী 
কামাখ্য! প্রসাদ দত্ত এখন নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রাম সহায়ক কমিটির সদন্ত। 
আরও লক্ষ্য করবার বিষয় ষে, পরিমলবাবু ইউনিয়নের সাধারণ সম্পার্ক হিসাবে 
এই ইস্ভাহারের কোন প্রতিবাদ করেন নি। 


“স্ুশীতল রায় চৌধুরী, সরোজ দত্ত, চারু মজুমদার এখন হুটকারী গ্রুপের নেতা 
হিসাবে পরিচিত । তীক্দের এই ঝৌক ১৯৬৩ সালেই দমদম জেলে প্রকাশ পায়। 
আমরা গ্রেপ্তার হয়েছিলাম ১৯৬২ সালের ১১শে নভেম্বর । ১৯৬৩ সালের মে মাস 
পর্যন্ত জেলে আমাদের মধ্যে লিশেষ কোন মতপার্থক্য ছিল না। মে মাসের পরে 
মতপার্থক্য দেখা দিল কলঙ্ছে' প্রস্তাব ও পারমানবিক অস্ত্র পরীক্ষা! নিষিদ্ধ করার 
চুক্তি সম্পর্কে এবং বাইরের গোপন কেন্দ্রের পৃথ্থীরাজের দলিল সম্পর্কে। এই 
মতপার্থক্য এত তীব্র হয়ে উঠলো! যে তখন জেল কমিটি ভেঙে দিতে হল এবং 
দ্'টি গ্রুপ গঠিত হুল--'একটিকে বল! হত জ্যোতির গ্রুপ আর একটিকে বলা হ'ত 
প্রমোরের গ্রপ। 


প্রমোদের গ্রুপে ধারা ছিলেন তাদের সংখ্যাগ্রিষ্ঠের অভিমত ছিল যে, জ্যোতির 
গ্রুপ সন্ধে আমাদেন দৃষ্টিভঙ্গী হবে যে রাজনীতি ক্ষেত্রে কোন রকম আপোষ না 
করে সাংগঠনিক ক্ষেত্রে আমরা এ গ্রুপের সঙ্গে এঁক্যবন্ধ হবো ডাজেপদ্থ'দের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্ত । কিন্ত স্শী তলবাবু, সরোজবাবু ও চাঁরুবাবুর অভিমত 
ছিল ষে জ্যোতিবাবু আর তার গ্রুপ ষত তাড়াতাড়ি ভবানী সেনের গ্রুপের সঙ্গে 
যোগ দেয় ততই মঙ্গল। কিন্তু সে সময় কান্ছ সান্যাল ও সৌরীন বোস এই মতের 
সমর্থক ছিলেন না। 


“বাইরে আসার পর অর্থাৎ ১৯৬৪ সালের প্রথম দিকে এই ছুই গ্রুপের অস্তিত্ব 
বজায় থাকে। জাঙ্ুয়ারীর মধ্যভাগে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রচেষ্টায় এই 
দুই গ্রুপের মধ্যে এক্য স্থাপনের কাজ বেশ কিছুটা! অগ্রসর হয়-_স্থির হয় যে 
ডাঙ্গেপস্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য কর্মস্থচীর ভিত্তিতে আমর! এঁক্যবন্ধ 
হবার চেষ্ট। করবো ৷ কিন্তু রাজ্যসভায় ভূপেশ গ্রপ্তর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই 
ছুই গ্রুপের মধ্যে তিক্ততা! বৃদ্ধি পায়--তূপেশ গুপ্তকে পার্টির প্রার্থী মনোনয়ন 
করার পক্ষে জ্যোতি বন্থর প্রস্তাব ভাঙ্গেপন্থীদের সমর্থনে গৃহীত হয়। ফলে পার্টি 


চরকা-বুশেট-ব্যালট ১৬৩ 


সদন্তদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখ! গেয়। কিন্তু জাতীয় পরিষদের ৩২ জন 
সদল্তের বিবৃতি প্রকাশিত হুবার পর অবস্থা ভালোর দিকে যেতে থাকে। সে 
সময়ে নয়ার্দিজীতে কমরেড হুন্দরাইস্বার সাহায্যে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বে, এই 
৩২ জনের বিবৃতির ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে আমরা অর্থাৎ ছুটি গ্রুপ একজ্রে কাজ 
করবো। কমরেড হুন্দরাইয়া আরও প্রস্তাব করেন ঘে 'দেশহিতৈষী' পত্রিকার 
সম্পাদকমগ্ডলীতে জ্যোতির গ্রুপ থেকে ছু'জন কমরেড নেওয়া হোক। আমর! 
এ প্রস্তাবে সম্মত হই । কলকাতায় ফিরে এসে কমরেডর্দের আমি যখন প্রস্তাব 
ব্যাখ্যা করি তখন সুণীতল রায়চৌধুরী, সরোজ দত্ত ও নিরঞ্জন বন এ প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করেন। অবশ্ট এ প্রস্তাব কার্যকরী করার প্রচেষ্টা হয়নি, কেনন! 
জ্যোতির গ্রুপ এ ব্যাপারে কোন চাপ দেয়নি । 

প্ধসড়! কর্মসচী আলোচনার সময়ই বিভিন্ন রাজনৈতিক কেোৌঁকের পরিচয় পাওয়া! 
যায়। আলোচনার মাধ্যমে কিছু কিছু বৌকের কমরেড তাদের ভূগ উপলব্ি 
করতে পারেন, কিন্ত কিছু কিছু কমরেড ভীাদের বিশিষ্ট মতই আকড়ে ধরে 


থাকেন। 
“আমাদের তখন ধারণা ছিল যে একবার পার্টি কর্মসূচী চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হুলে 
পর এই সব কমরেড পার্টি ফর্মের মধ্যে কর্মস্থচী মেনে কাঁজ করবেন । 


“পার্টির প্রাদেশিক সম্মেলনে দেখ। গেলো ঘে সুশীতল রায়চৌধুরী, পরিমল 
প্াঁশগুপ্ত, লতিফ, কানাই (রহমান বলে পরিচিত ) উপদল হিসাবে কাজ করতে 
খাকেন। তারা কর্মস্থচীর বিভিন্ন সংশোধনী উত্থাপন করেন, অবশ্ঠ তাঁরা ছ*টির 
বেশী ভোট পাঁননি। তার ১৯৫১ জালের কর্মস্থচীকে সমর্থন করলেন । বিশেষ 
জোর দিয়ে বললেন যে ভারত একটি আধ! উপনিবেশ, ভারতের বৈদেশিক নীতি 


সাআজ্যবাঙ্গের হুকুমে পরিচালিত । 


“এই 'সম্মেলনেই “দেশহিতৈষী' সাপ্তাহিক পত্রিকাকে পার্টির মুখপত্র হিসাবে 
ঘোষণ| করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। স্থুীতলবাবু, সরোজ দত, নিরঞ্জন বন্ধ এবং 
আরে! কয়েকজনের এ প্রস্তাব মনঃপৃত হয়নি । যাতে “দেশহিতৈষী” মারফত 
নিজেঞ্জের চিন্তাধারা প্রচার কর! ধায় তার জন্ত তীর! “দেশহিততষী'কে পার্টির 
কর্তৃত্বের বাইরে রাখার জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করলেন । কিন্তু যখন তাঁর! দেখলেন যে 
তাদের প্রকাশ্ঠ গ্রচেষ্ট। একটার পর একটা ব্যর্থ হয়ে ঘাচ্ছে তখন তারা কৌশল 
পরিবর্তন করে গোপনে গ্রুপ সংগঠিত করার গন্থার উপয়ই বিশেষ জোর ছিলেন। 


১৬৪ চরক!-বুলেট-ব্যালট- 


উপদলীয় চক্রের বারা! উপাসক তার! দেশে ফ্লেশে কমিউনিষ্ট পার্টির অভ্যন্তরে 
এই পস্থাই গ্রহণ করে খাকে । 

“পার্টির খসড়া কর্মনূচীর আলোচনার সময়ই দেখা গিয়েছিল ঘষে বিভিন্ন কৌকের 
লোকেরা বিভিন্ন গ্রুপকে কেন্দ্র করেই জোট বাধছে। পার্টি কংগ্রেসের অব্যবহিত 
পরেই এ রকম একটি গ্রুপ নিজের নামকরণ করল “বিপ্লবী পরিষদ” বলে । পরিমল 
্াশগুপ্ত, লতিফ, কানাই, সুভাষ বোস, আজিজুল ও টৈবাল মিত্র প্রমুখ সদন্তর! 
এই গ্রুপের যঙ্গে ছিলেন। স্ুশীতলবাবু তার নিজের গ্রুপ অটুট রাখলেন। 
স্থশীতলবাবুর গ্রুপের মখে) দু'টি নাম বিশেষভাবে উজ্লেখযোগ্য--একটি হ'ল 
সুধীর ভট্টাচার্য, অপরুটি হল অমূল্য সেন। স্থধীর ভট্টাচার্ধের একটি পার্টি রেকর্ড 
আছে--কীতির নয়, কৃকীতির । পার্টি তহবিলের মোট! টাকা আত্মসাৎ করার 
অভিযোগে তিনি ১৯৫১ সালে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন । আর অমূল্য সেন তো 
কলকাত। জেলা সন্সেলনে ১৯৫১ সালের কর্মস্থচীর সমর্থনে জালাময়ী ভাষায় 
বক্তৃতা দিয়েছিলেন এনং পার্টির খসড়া! কর্মস্থচীকে সংশোধনবাঁদী দলিল বলে 
আধখ্য। দিয়েছিলেন। পার্টি কংগ্রেসে সুশীতলবাবুর প্রস্তাব পরাস্ত হবার পর তার 
গ্রুপের এই দুই ব্যক্তি নিজেদের মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্তো বের করলেন “চিন্তাঃ 
নামে একটি গোপন পত্রিক'। এর ছুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল । এচস্তা"য় 
পার্টির কর্মন্ছচীকেই চ্যালেঞ্জ করা ভয় এবং একে সংশোঁধনবাদী কর্মন্চী বলে 
অভিহিত করা হয় । 

“অন্যদিকে পার্টি কংগ্রেসের ঠিক পরেই বিপ্রবী পরিষদের পার্টি-বিরোধী কার্ধকলাপ 
স্থষ্পষ্ট রূপ নিতে আরম্ত করে । ১৯৫৪ সালের ৫-৮ ডিসেম্বরের রাজ্য কমিটির 
সভায় এদের কার্ধকলাপ সম্বন্ধে তদস্ত করার জন্ত যখন একটি কমিশন গঠিত 
হয়, তখন গশীতলবাবু এর বিরোঁধিত! করেন । তিনি সেদিন এ কথাই ঘোষণ। 
করেছিলেন যে, পার্ট সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রা করার পরিবর্তে সবন্র কেবল 
পার্ট বিরোধী ব্যক্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং এ ভাবে পার্টি সদন্তাদের জঙ্গী 
মনোভাবকে ভোতা! করে দিচ্ছে । সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য 
সাফল্যের উজ্জল দৃষ্টান্ত হ'ল সপ্জম পার্টি কংগ্রেস। সেই কংগ্রেসের পরই 
স্ু্ীতলবাঁধুর উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । যেহেতু হুণীতলধাবৃঙ্গের কর্মসুচী বিরোধী 
প্রস্তাব পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত হয় নি, সেহেতু স্থণীতলধাবু আবিষ্কার করে 
ফেললেন যে পার্টি সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে না, পার্টি কমীদের জঙ্গী 
মনোভাবকে ভোত! করে দিচ্ছে। | 


'চরকাঁ-বুলেট-বযালট ১৬৫ 


“ম্থশীতলবাবুদ্দের পরবীকালের কাজের মধ্যে এই অভিধোগই বুস্প হয়ে 
উঠেছে। সেদিন সুশীতলবাবু পার্টি সদশ্তুদদের জঙ্গী মনোভাবের ফোহাই দিয়ে যে 
জিনিট! আড়াল করে রাখার চেষ্টা করেছিলেন সেটি হুল: পার্টির কর্মস্থচীর 
বিরুদ্ধে, পার্টি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকারের দাবী । এবং এই 
দাবী আদায়ের জন্ত তার! পার্টির মধ্যেই গ্রুপ স্থাষ্টি করেছিলেন এবং সেই গ্রুপের 
কাজ ছিল সম্পূর্ণভাবে পার্টি কর্মস্থচী বিরোধী, পার্টির রণকৌশলগত লাইন 
বিরোধী । ত তাদের পরবর্তাকালের কাজের ধারায়ই ন্ুপ্রমাণিত হয়েছে। 


বিপ্লবী পরিষদের কার্ধকলাপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য ধে কমিশন গঠিত 
হয়েছিল, সেই কমিশনের যে ছু*জন সদন্ত বিপ্লবী পরিষদের কার্ধকলাপ সন্বদ্ধে সব 
চেয়ে বেশী ওয়াকিবহাল ছিলেন তীরা দু'জনই কমিশন গঠিত হবার পর তিনদিনের 
মধ্যে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হয়ে যান। শ্বভাবতঃ এটা খুবই আশ্চর্যের 
ব্যাপার । 

“এ প্রসঙ্গে মার্কস-এক্ষেলস্‌ ইনস্টিটিউটের কথ উল্লেখ করা প্রয়োজন । মার্ক স্বাদ- 
লেনিনবাদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য এই প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছিল ১৯৬৪ 
সালের ২২শে এপ্রিল তারিথে লেনিনের জন্মঙ্িবসে | এর দায়িত্ব দেওয়! হয়েছিল 
সুশীতল রায়চৌধুরীর উপর । 


“১৯৬৪ সালের পার্টি কংগ্রেসের পৃধাহ্নে বাংলাদেশের নেতার্দের গ্রেপ্তার কর! হয় 
৯৬৪ সালের ৩০শে ডিসেম্বর এবং তার পরের কয়েকিনে ৷ 


“বাইরে তখন “চিন্তাকে কেন্দ্র করে যে গ্রুপ গণ়্ে উঠেছিল সেই গ্রুপ আর 
বিপ্রবী পরিষদ পু্তিকা ইস্তাহার প্রকাশ করে পার্টির কর্মসচীর বিরোধিতা করতে 
থাকে । শিলিগুড়িতে এই সময় চারু মজুমদার বেশ সক্রিয় হয়ে ওঠেন-_সাইক্রো- 
স্টাইল ইন্তাহার প্রকাশ করে তিনি সশস্থ্ সংগ্রামের ডাক দিতে থাকেন। 
তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নন্দ! আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সময় এই 
সাইক্রে। ইন্তাহারের উল্লেখ করেছিলেন । 


“এই জময়েই মার্ক, স্-এঙ্গেলস্‌ ইনপ্টিটিউটকে কেন্ত্রু করে যে চক্রটি গড়ে ওঠে 
তারা নিজেছের বুলেটিন প্রকাশ করতে আরম্ভ করে। 


“১৯৬৬ সালের মে মাসে-জ্েল থেকে ঘখন সবাই মুক্ত হয়ে আসে, তখন বামপন্থী 
সথবিধাবাদীর! তারের বিভিন্ন গ্রুপের কাজ স্ুসংবন্ধ ও সুনিয়স্ত্রিত করার জন্ত সচেষ্ট 


১৬৬ চরকা-বুলেট-ব্যালট 


হয়ে ওঠে । পার্টির অভ্যন্তরে যাতে নিজেদের শক্তিকে সুসংগঠিত করা যায় তার 
জন্য তার! আপ্রাণ চেষ্ট। করতে থাকেন । অর্থাৎ এতার্দন যষেট! ছিল কৌক তখন 
সেটা পরিণত হুল চক্রে, উপদলে । তারা প্রথমে ব্যবহার করতে আরম্ত করে 
মার্ক স্-এজেলস্‌ ইনষ্টিটিউটকে---তারা৷ তখন যে সব বুলেটিন বের করেছিল তার 
মধ্যে 'অনশনের দর্শন” শীর্ষক বুলেটিনেই তাদের পথের ধারা সুষ্পষ্ট হয়ে ওঠে! 
এই বুলেটিনে লেখা হল, “জনগণের জন্ত আর কতকাল অপেক্ষ! কর! যায়? 
জনগণ তে! কোন কিছু নিধারপ করে না, দু সঙ্কল্পবন্ধ মুষ্টিমেয় অল্প কয়েকজনই 
সব কিছু নির্ধারণ করে ।, 


“নির্বাচনে পার্ট কি লাইন গ্রহণ করবে, কাদের সঙ্গে সংযুক্ত ফ্রপ্ট করা হবে 
_-এ বিষয়ে পার্টির উর্ধ্বতন কমিটির আলাপ আলোচনার পূর্বেই এনেরই একটি 
অংশ পুস্তিকা মারফত 'এ সম্বন্ধে লাইন দিতে থাকে--জে লাইনের মূলকথ! হল £ 
নির্বাচন বয়কট করতে তবে আর যদি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে হয় তবে 
একলা চলতে হবে! কোন পার্টির সেই মোর্চা গঠন করা চলবে না। এই 
পুস্তিকার প্রকাশক ছিল “দেশহিতৈষী”র ডেসপ্যাচ বিভাগের জনৈক কর্মী আর 
লেখক হিসাবে ধার নাম প্রচারিত তিনি মাকিন সংস্থা “এম-আর-এর লোক 1 এ 
ব্যক্তি দিতেন অর্থ । 


“পার্টির মধ্যে এই সংকীর্ণতাবাদী বৌঁকের অস্তিত্ব ও তার ব্যাপ্তির কথা 
বিবেচনা করে ১৯৬৬ সালের জুন মাসে রাজ্য কমিটির সভায় স্থির য় যে, এই 
ঝৌকের বিরদ্ধে রাজনৈতিক ক্যাম্পেন পরিচালনা করতে হবে সাধারণ সভার 
মাধ্যমে আর দেশহিতৈষী পত্রিকার মাধ্যমে! সেই সভায় এটাও স্থির হয় ষে 
যার! পার্ট ফর্ম মেনে চলবে তাদের নিজেদের ভুল কাটিয়ে ওঠার স্থযোগ সবিধা 
ছেওয়া হবে। এমন কি পার্টির কর্মসুচী সন্বদ্ধেও তারা নিজেকছগের অভিমত 
নিজেদের ইউনিটে ব্যজ্জ করতে পারবে, তবে প্রকান্তে নয় । এখানেও স্ুণীতল- 
বাবু এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন এবং বিপ্লবী পরিষদের কার্ধকলাপ তদস্তের 
যে যুক্তি তিনি দিয়েছিলেন, এখানেও সেই যুক্তি দিলেন । বললেন £ “সংশোধন- 
বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরিবর্তে পার্টি এখন জত্যদের জঙ্গী মনোভাবের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করছে 

“রাজ্য কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেঁশহিতৈষী পত্রিকায় যখন ধারাবাহিকভাবে 
'সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও সংকীর্ণতাবাদী বৌক' শীর্ষক প্রবন্ধ বের হজ্জে 


চরকাঁ-বুলেট-ব্যালট ১৬৩ 


থাকে, তখন সেই প্রবন্ধের প্রতিবাদ জানান হুশীতল রায়চৌধুরী, আর, মাক্‌স্‌- 
এজেলস্‌ ইনগ্রিটিউটের অসিত সেন। 


“তার! এ কথাও বলেন যে, প্রকাহ্তে দেশহিতৈধীর পাতায় এই প্রবন্ধের 
সমালোচনা লেখার অধিকার দেওয়া ছহোক। অর্থাৎ পার্টি সিদ্ধাস্ত অনুযায়ী 
লিখিত প্রবন্ধের প্রকাশ্ট সমালোচনার অধিকারই তার! দাবী করলেন । ত্াঙ্গের 
বলা হল যে তাদের বক্তব্য রাজ্যকমিটিকে লিখিতভাবে জানাতে পারেন। কিন্তু 
তাতে তার! গোপনে গোপনে বিভিক্স পার্টি বিরোধী গ্রুপগুলিকে নিয়ে গঠন 
করলেন *আস্তঃপার্টি সংশোধনবাদ বিরোধী কমিটি । এই কমিটির বক্তব্য ইন্তাহার, 
পার্টি চিঠি, পুস্তিকা প্রকাশিত হতে থাকল। সেই ইন্তাহার, পুম্তিকার 
নিবাচনের সময় নিবাচনে পার্টির অংশগ্রহণের বিরোধিতা কর! হুল, আর 
নির্বাচনের পরে মন্ত্রিসভা গঠনের সময় মার্ক স্বার্দী কমিউনিষ্টছের মন্ত্রিসভায় 
যোগদানের বিরোধিতা করা হুল। হুশীতলবাবু রাজ্যকমিটির সেক্রেটারিয়েটের 
কাছে মন্ত্রিসভায় যোগদ্দানের বিরোধিত। করে ষে নোট দিয়েছিলেন, সেই নোটের 
ভাষা ও যুক্তর সঙ্গে হুবহু মিল ছিল আত্র:পার্টি সংশোধনবাদ বিরোধী কমিটির 
২নং পার্টর চিঠির । নির্বাচনের সময় তার! “কমিউন, “ছাত্রফৌজ', “সন্ত্রাস, 
“দক্ষিণ দেশ” নামে কয়েকখানি পত্তরকাও সাময়িকভাবে বের করেছিলেন। 
এগুলর মুল বন্তবা ছিল, সশস্ত্র সংগ্রাম্ই একমাত্র পথ, পার্লামেপ্টে অংশগ্রহণ কর! 
জনগণের সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা । 


“অন্যদিকে শিলিগাড় অঞ্চলে চাকু মজুমদারের গ্রুপ তার্দের হটকারী লাইন 
সুপরিকলিত ভাবেই চালিয়ে যেতে থাকে; তার৷ প্রথমে বলতে যে, তারা 
পাটি কর্মসুচী মানে তবে পার্টি কর্মন্থচী সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যাখ্যা মানে না । 
তবে ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে পার্টি নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনায় তার! এ বিষয়ে 
সম্মত হয়েছিল যে তারা পার্টি সিদ্ধান্ত মেনে চলবে এবং তাদের মতপার্থক্য তারা 
প্রকাশ্তে ব্যক্ত করবেনা । কিন্ত এই আলোচনার ঠিক পরেই ৩*শে আগষ্ট তারিখে 
তারা ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ( মাও গ্রুপ )-র নামে 'আপগোষহীন সংগ্রামের 
মধ্য দিয়ে প্রক্কৃত বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলা” শিরোনামায় এক ইস্তাহার বিলি 
করল। এই ইস্তাহারে তার! ঘোষণা করল যে, সহকর্মী তো! দূরের কথা, বর্তমান 
পার্টিনেতৃত্ব তাদের মিত্ও নয়। তারা লাগাতার ধর্মঘটকে পেটিবুর্জোয়! হটকারী 
সোগান বলে অভিহিতুকরে তার বিরোধিতা করল। পার্টি কর্ম ভাঙ্গার জন্য 
পার্টি সভ্যদের কাছে আহবান জানাল এবং খোঁধণা করল যে পার্টি কর্ম তেজেই 


১৬৮ চরকা-বুলেট-ব্যালট 


প্রত বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোল! যেতে পারে । তারা বলল যে পার্টি কর্ম মেনে 
চল! হচ্ছে সংশোধনবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতা! করা । তার! ৬ মাসের মধ্যে 
গেরিল! যুদ্ধের আহবান জানালো, আহ্বান জানালো মুক্ত অঞ্চল সথটি করার । 
সাধারণ নির্বাচচকে তার! বিরাট ধাগ্সাবাজি বলে অভিহিত করল। যদিও তারা 
শিলিগুড়ি ও ফাসিছেওয়া কেন্দ্রে নিজেদের প্রাথী দিল।' আর কলকাতা ও 
শিল্পাঞ্চলে তাদের সমগোত্রীয়র। চণ্ডীতল! কেন্দ্রে পার্টির প্রার্থীর বিরুদ্ধে নিজেদের 
প্রা্থী লতিফকে দাড় করাল। 


“যুক্তফ্বপ্ট সরকার গঠিত হবার পর এদ্দের কার্ধকলাপ প্রকাশ্য রূপ পরিগ্রহ করল। 
নকশালবাড়ির ঘটনা, নকশালবাঁভি-সহায়ক সম্নিতি নামে নিজেদের প্রকাশ্য 
প্লাটফর্ম গঠন, দেশহিতৈধী দখলের চক্রাস্ত এবং সে চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় 
“দেশব্রতী'কে নিজেদের সাপ্তাহিক মুখপত্র হিসাবে প্রকাশ কর! প্রভৃতি সেই 
প্রকাশ্ঠ রূপেরই উজ্জল দৃষ্টান্ত । 


“এই হুটকারী গ্রুপদের সূল বক্তব্য হল যে ভারতে এখন বিপ্রবী পরিস্থিতি বিরাজ 
করছে! তাই এক্ষুণি সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দিতে হবে। কৃষক এলাকায় মুক্ত 
অঞ্চল স্থট্টি করতে হবে। শিলিগুড়ি গ্রুপের একখানা ইন্তাহারে (৯ই এপ্রলঃ 
১৯৬৫ ) বলা হয়েছে, “ভারতে যে ্বত-্ফুর্ত বিপ্লবী বিক্ষোরণ ঘটছে তার অর্থ 
কি ?..--*"দৃঢ পদক্ষেপে এগিয়ে আসা প্রয়োজন এবং জনসাধারণকে বেশ জোরের 
সঙ্গেই পলা প্রয়োজন ষে, এলাকাগত ভাবে ক্ষমতা দখল করাই আমাগের পথ ।*"- 
কৃষি বিপ্রবের মাধ্যমে মুক্ত কৃষি এলাকা গড়ে তুলে আনন আমরা নতুন জনগণ- 
তান্ত্রিক ভারত গড়ার ভিত্তি স্থাপন করি ।' 


“এ কথাগুলি তার! বলেছিলেন ১৯৬ সালের এগ্রিল মাসে । তাহলে দু'বছর 
আগেই দেশে বিপ্লবী পরিস্থিতি বিরাজ করছিল । এবং দু'বছরে তাদের মতে 
বিপ্লবী পরিস্থিতি আরও তীব্র হয়েছে, তাই তারা ১৯৬* সালের সাধারণ 
নির্বাচনের পর “নবাচনের শিক্ষা ও প্রকৃত মার্ক স্বাঁদী-লেনিনবাদীদের কর্তব্য? 
শীর্ষক এক ইন্তাহারে ঘোষণা করল, "শ্রমিক শ্রেণীর এবং অন্যান্ত বিপ্লবী শ্রেণী- 
গুলির প্রধান কর্তব্য হচ্ছে রুষকদের গ্রামগু!লকে মুক্ত এলাক! গড়ে তোলা! । 

“কিন্ত বিপ্লবী পরিস্থিতি বলতে কী বোবায় এবং বিপ্লবী পরিস্থিত থাকলেই কি 
বিপ্লব হয়? লেনিনের কথায় £ একজন মার্ক স্বাধীর কোন সন্দেছই থাকতে 
পারে ন। যে, বিপ্লবী অবস্থ! ছাঁড়া বিপ্রব অনভ্ভব? উপরন্ধ সমস্ত অবস্থাই বিপদ 


স্চরকা-বুলেট-ব্যাঁলট ১৬৯ 


সংঘটিত করে না । সাধারণভাবে বলতে গেলে বিপ্লবী অবস্থার লক্ষণ কী কা? 
আমর! যাদ নিয়ে প্রদত্ত তিনটি প্রধান লক্ষণকে দেখাই তাহলে আমরা নিশ্চম্বই 
ভুল করবো নাঁ। (১) যখন শাসক শ্রেণীর পক্ষে তাদের শাসনকে অপরিবন্তিত 
অবস্থায় রাখ! অসম্ভব হয়ে পড়ে। যখন “উচ্চশ্রেণীর' পক্ষে তাদের শাসনকে 
অপরিবতিত অবস্থায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে । “উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে একক ভাবে 
বা অন্যভাবে সংকট দেখা দেয়। যখন শাসক শ্রেণীর মধ্যে এমন সংকট দেখা! 
দেয়, যে সংকট ফাটলের স্ছষ্টি করে, যার ভিতর দিয়ে নিপীড়িত শ্রেণীর অসন্তোষ 
ও ম্বণা মিশ্রিত ক্রোধ ফেটে পড়ে । সাধারণতঃ বিপ্রব সংঘঠিত হবার পক্ষে “নিচু 
শ্রেণীগুলির' পুরাণো পন্থায় বাচার “অনিচ্ছা'ই যথেষ্ট নয়, “উচু শ্রেণীকেও পুরাণে 
ধাঁচে বাচতে অক্ষম হওয়া চাই; (২) যখন নিপীড়িত শ্রেণীর অভাব ও কষ্টবোধ 
সাধারণের চেয়ে তীব্র হয়ে উঠবে; (৩) যখন উল্লিখিত কারণগুলির পরিণাম 
হিসাবে জনগণের কর্ম তৎপরতা! বেশ কিছু বাড়বে--যারা “শাস্তির সময়ে শাস্ত 
ভাবে নিজেদের লুণ্ঠিত হতে দেয় কিন্তু প্রচণ্ড আলোড়নের সময়ে সংকটকালীন 
অবস্থার চাপে এবং “উচ্চশ্রেণীর' চাপেও স্বাধীন এঁতিহাপ্রিক সংগ্রামের ভূমিকার 
অবতীর্ণ হয়। 


“বাস্তব পরিবর্তন শুধুমাত্র বিভিন্ন দল বা! উপদ্লের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ তাই নয়, 
এগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর ইচ্ছ'-নিরপেক্ষ-এই সব বাস্তব পরিবর্তন ছাড়! সাধারণ নিয়ম 
হিসাবে বিপ্রব অসস্তব। এই সব বাস্তব পত্রিবর্তনের সমষ্টিকে বিপ্রবী অবস্থা বলা 
হয় । এই ধরনের অবস্থা ১৯০৫ সালে রাশিয়াতে এবং সমস্ত বিপ্রবী দুগে পশ্চিমেও 
ছিল; এই অবস্থা! বিগত শতাব্দীর ষষ্ট দশকে জার্মানীতে ছিল এবং ১৮৫৯-৬১ 
ও ১৮৭৯-৮০ সালে ছিল রাশিয়াতে, যছিও এই সব ক্ষেত্রে কোন বিপ্লব হয়নি । 
কেন ? কারণ সব বিপ্লবী অবস্থাতে বিপ্লব হয় না; বিপ্লব একমাত্র সেই অবস্থাতেই 
হয় ষখন উল্লিখিত বাস্তব বা বিষয়গত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিষয়ীগত 
(সাবজেকটিভ ) পারবর্তন যুক্ত হয়। সেই জঙ্গে চাই বৈপ্লবিক শ্রেণীর পক্ষে 
পুরাণে সরকারকে ভাউবার (বা স্থানচ্যুত করবার ) মতো! যথেষ্ট শক্তিশালী 
€বপ্লবিক গণসংগ্রাম পরিচালন! করার সক্ষমত1, কেননা! আপন! থেকে কখনো 
সরকারের “পতন হয় না” তার “পতন ঘটাতে হয়। (দ্বিতীয় আস্তর্জীতিকের 
পতন )। 

“আমাদের বামপন্থী স্বৃরিধাবাদীর! ঘষে লেনিনের এই বিপ্লবী ধিওরী মানতে রাত্থী 
নয়, তা' ভার গণসংগ্রাম গড়ে তুলতে অস্বীকত সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া! সংগ্রামের 


১৭০ | চরকাঁ-বুলেট-ব্যালট: 
অগ্ান্ত রূপকে বাতিল করে দেবার মনোবৃত্তিতেই পরিস্ফুট। বে বিষয়ীগত 
( সাবজেকটিভ ) কারণে পরিবর্তনের কথা লেনিন বলেছেন তার জন্ত তার! কাজ 
করতে নারাজ, তারা সর্বক্ষেত্রে সহজ বাংলায় বাধাধরা ছককাটা ফরমূলা প্রয়োগ 
করে সব জটিল সমস্তার বলাতারাতি সমাধান করতে চায়, তার্দের কাছে “পাহাড়, 
পর্বতই হচ্ছে এক একটি পদক্ষেপ ( ভিমন্রভ )। 


“এই বামপন্থী স্থবিধাবাদীরা কিছুতেই বুঝবে না, জনগণের সংগ্রামে কমিউনিষ্ট 
পার্টির নেতৃত্ব আপন! থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় না। কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা 
করতে হলে শুধু সংগ্রামে বড় বড় উদ্মত্ত মন্ত্র আওড়ালেই চলবে না-_এর জন্য 
প্রয়োজন হচ্ছে সঠিক কর্মনীতির ভিত্তিতে জনগণের মধ্যে দৈনন্দিন কাজের দ্বারা, 
জনগণের সংগ্রাম পরিচালনার ঘবারা তাদের আস্থা অর্জন করা । একাজ সম্ভব 
হত পারে যদ্দি আমরা কমিউনিষ্ট! আমাদের রাজনৈতিক কার্ধকলাপে জনগণের 
শ্রেণী চেতনার বাস্তব মান গভীরভাবে বিচার করি । বিচার করি তাদের বিপ্লবী 
মনোভাবের ডিগ্ী। আর তাদের সঙ্গে বদি, আমাদের মনোগত বাসনার 
ভিত্তিতে নয়, ঘটনার বাস্তব ভিত্তিতে আমরা বাস্তব পরিস্থিতির মূল্যায়ন করি। 
এই ভিত্তিতেই 'আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ভারতের বর্তমান “নতুন 
পরিস্থিতির মুল্যায়ন করে-.."পার্টির কর্তব নির্দেশ করেছেন । 


“বামপন্থী স্বিধাবাদীদ্দের কাছে মূল্যায়নের কোন মুল্য নেই। কারণ তার! যখন 
আমাদের পার্টির কর্মহুচীকেই চ্যালেঞ্জ করে তখন তারা রণকৌশলগত লাইনকেও, 
ষেচ্যালেঞ্ত করবে তা তে! অবধারিত। 


“তবে প্রতি দেশের কমিউনিষ্ট আন্দেলনেন্র অগ্রগতির ফলে দক্ষিণপন্থী এবং 
বামপন্থী, উভয় ধরনের স্থবিধাবাদীই দেখ দ্নেয়। স্তালিনের কথায়: “এ কথা 
ভুললে চলবে না যে, দক্ষিণপন্থীরা ও অতিবামপন্থীরা প্রকৃতপক্ষে ঘমজ এবং উভয়েই 
স্থবিধাবাদী পথ গ্রহণ করে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে এই ধে, দক্ষিণপন্থীর। 
সর্দা তাদের হ্থবিধাবাদকে লুকিয়ে রাখে না । কুদ্সারটনাকারীরা এবং 
অর্বাচীনের! আমাদের সম্বন্ধে যাই বলুক না৷ কেন তা্গের সেই কথ! দিয়ে আমাদছের- 
কর্মনীতি নির্ধারিত হতে কিছুতেই আমর! দিতে পারি না। আমাদের সম্বন্ধে 
অলস মস্তিষ্কের লোকের যাই আবিষ্কার করুক ন! কেন, তার দিকে কোন জ্রক্ষেপ 
না করেই আমরা আমাদের পথে দৃঢ়ভাবে এবং বিশ্বাসের সজে এগিয়ে বাব 
(স্তালিন রচনাবলী-_অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৯ )। 


চরকা! বুলেট-ব্যালট ১৭১ 


“ছুই ফ্রণ্টের সংশোঁধনবাদ এবং সংকীর্ণতাবাগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই গভীর" 
আত্মবিশ্বাস নিয়ে দৃঢ় পঙ্ক্ষেপে আমাদের পার্টিনির্দেশিত পথেই এগিয়ে যাব। 
কিন্ত চলার পথে কোন সময়েই আমাক্ের এ কথা ভ্ুললে চলবে না! যে» 
ংশোধনবাদ এখনে! আমাছের প্রধান বিপদ ।” 


ছেচলিশ 


পশ্চিমবঙ্গের শাসক ১৪ দলের ফুক্তত্রপ্ট দলগুলির মধ্যে মতাদর্শগত এঁক্য ছিল 
না। তেমনই বছ বৎসর যাবত বিরোধী দলের সদস্ত হিসাবে থাকায় দায়িত্বশীল 
মন্ত্রী ও যোগ্য প্রশাসক রূপে মন্ত্রীর অনেকেই তাল মেলাতে পারছিলেন না! । 
যুক্তস্রপ্টের দলগুলির মধ্যে কিছু দল যেমন ছিলেন মার্ক স্বাদে বিশ্বাসী, কিছু দল 
ছিল ঘোরতর মার্ক সবাদ্-বিরোধী | কিছু দলের ছিল শ্রমিক-কৃষক-ক্ষেতমজুরদের 
স্বার্থরক্ষার ঝোঁক, কিছু দলের ছিল ব্যবসাদী জোতদার প্রভৃতির প্রতি বেশী 
সহান্কভূতি। এই সব বিপরীত মত ও চিন্তার প্রতিফলন অহরহ ঘটতে লাগল । 
পুলিশ সহ অন্যান্ত পদস্থ আমলারা তাদের দার্ঘদিনের মভ্যাস ও রীতি-নীতির 
পরিবর্তনে অপারগ হয়ে পড়ছিলেন। একদল অফিসার রাতারাতি নিজেদের 
বামপন্থী প্রতিপন্ন করবার জন্ত উঠে পড়ে লেগেছিলেন। এই সমস্ত অফিসাররাও 
অনেকে নিজেদের আখের গোছাবার জন্য মন্ত্রীর্গের কাছে নানারকহ্ ভুল, বিকৃত 
ও মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করে ভুল বোঝাবুঝি বাড়িয়ে তুলতেন । একজন অফিসার 
একদ। জ্যোতি বন্ধুর কাছে পুলিশের ইনফরমার বা তথ্য সরবরাহ কারীর তালিকা 
পেশ করেছিলেন । সেই তালিকায় জ্যোতিবাবু দেখেছিলেন, অন্য দল তো বটেই, 
তার ছ্লেরও অনেকের নাম এই তালিকায় আছে। ছুই একজন মন্ত্রীর নামও 
আছে । এই সব অফিলার যুক্তফ্রপ্ট শরিকপলের মধ্যে বিরোধ স্ষ্টিতে বিশেষ 
ভূমিকা নিয়েছিল 


১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে বামক্রন্টের আভ্যন্তরীণ সংকট বেশ জটিল হয়ে 
উঠল । মগ্্রিসভার মধ্যে মন কযাঁকষি, নকশালবাড়িতে উগ্নপন্থীদ্দের কাধকলাপ, 
পিকিং রেডিও থেকে নকশালপন্থীদের পক্ষে উন্মাদ প্রচার-_-সব মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রী 
অজয় মুখোপাধ্যায়ের মনকে বেশ বিষিয়ে তুলল। শ্রীমতী ন্ুচেতা কৃপালনী 
্রন্খ কংগ্রেস নেতার! অজয় মূখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং 


১৭২ চরকা-বুলেট-ব্যালট 
শ্রী মৃখোপাধ্যায়কে কংগ্রেসে ফিরিয়ে নেবার জন্ত টোপ ফেলতে থাকেন। এই 
সময়েই বাধ আই-সি-এস শ্রীধরমবীর রাজ্যে রাজ্যপাল হয়ে এলেন । যুক্তড্রপ্টের 
যে আভ্যন্তরীণ বিরোধ ও সংকট সুরু হয়েছিল, তাকে শ্রীধরমবীর অতি কৌশলে 
যুক্তস্রপ্ট বিরোধী চক্রান্তে পরিণত করার মঙ্গত দিতে থাকেন। যুক্তত্রপ্টের 
খাস্মন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ নিজের খেয়ালখুশিতে খাগ্যনীতিকে এমন জায়গায় 
নিয়ে গেলেন যে চালের দাম পাচ টাকায় উঠল । এই খান্ঠ সংকট সম্পর্কে প্রায় 
সম্পূর্ণ নিবিকার থেকেই ডঃ ঘোষ অন্ত খেলায় মাথা ঘামাতে লাগলেন । প্রমো 
দাশগুপ্ত এই সমস্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে খুবই লচেতন ছিলেন! রাজ্যের যুক্তফ্রপ্ট 
»ম্পর্কে তার ধারণা ছিল স্বচ্ছ। ডঃ ঘোষ বা অজয় মুখোপাধ্যায় সম্পর্কেও 
প্রমোদ দ্াশগ্প্তের কোন মোহ ছিল না। বিভিন্ন 'জেনারেল বডি মিটিং-এ 
যুক্তত্রণ্ট মন্ত্রিসভা সম্পরকে তিনি স্পঞ্ঘই বলতেন যে, এই সরকারের মাধ্যমে চারটি 
কাজ কর! যেতে পারে । সি পিশআই (এম ) কেন্দ্রীয় কমিটি যখন বলল এই 
মন্ত্রিসভা আগামী বিপ্রবের ভবিষ্যত নির্ধারণ করবে এবং ক্রমে ক্রমে কেন্দ্রেও 
যুক্তফ্রপ্ট মন্ত্রিসভা হবে, তখন প্রমোদ দাশগ্ুঞ্চ কোন বড় কথার মধ্যে না গিয়ে 
বললেন, এই মন্ত্রিসভার মাধ্যমে চারটি কাজ করার চেষ্ট/ করতে হবে £ (১) গণ- 
আন্দোলনে পুলিশ না লাগানে'-পুলিশকে আটকে রাখতে হবে; (২) গণ- 
সংগ্রামে সাহায্য করতে হবে; (৩) জনসাধারণকে রিলিফ? দিতে হবে এবং 
(9) আমলাতাদ্ত্রক শাঁসনযন্ত্রকে শিথিল করে দিতে হবে। 

ুকতত্রণ্ট গঠিত হবার পর রাজ্যের শ্রমিক-কুষক-সাধারণ মানুষ আঁশান্বিত হল। 
শিজের নিজের ক্ষেভ্ঞে সংগ্রাম সুর করল । এরই একটা বহিঃপ্রকাশ নকশাল- 
বাড়িতে আগেই ঘটে গিয়েছে! কারখানায় কারখানায় ঘেরাও-এর ঘটনা 
ঘটতে সুরু করল এবং আরও বেশ কিছু ঘটনা ঘটতে লাগল যেগুলি আপাত- 
দৃষ্টিতে আইন-শৃঙ্খল! পরিস্থিতির বিক্লশ্বরূপ প্রতিভাত হতে লাগল । 

১৯৬৭ সালের ১৯শে জুলাই প্রমোদ দাশগুপ্ত নকশালবাড়ি-আন্দোলন সম্পর্কে 
স্পষ্ট করেই বললেন যে, এই আন্দোলন জমির লড়াই; উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ক্ষুধার্ত 
চাষীদের লড়াই । দীর্ঘদিনের ভূর্দশাগ্রস্ত কৃষক সমাজের সঙ্গত দাবী পূরণ করেই 
এই সমত্তার সমাধান করতে ভ'বে। তিনি একথাও স্পষ্ট করে বললেন যে, 
নকশালবাড়িতে যে-সমন্ত মারাত্মক পুলিশী জুলুম চলছে, তার ব্যক্তিগত দাযসিত্ব 
মুখ্যমন্ত্রীর । কিন্তু একই সঙ্গে প্রমোদ দাশগুপ্ত কিছু ব্যক্তিকে হতাশাগ্রস্ত 
বামপন্থী সুবিধাবাদী বলতে পিছ-পা হননি । এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, *যুক্তক্রন্টে 


চর়ক' বুলেট-ব্যালট ১৩" 


সিপি-আই (এম )-এর অবস্থান বিপন্ন করবার জন্ত কিছু ব্যক্তি শত্রুকে সাছাধ্য 
করছে।” প্রমোদ দাশগুপ্ত স্পষ্টভাবে তধনই বলতে সুরু করেন, “যুক্তস্রণ্টের 
বিরুদ্ধে কেন্দ্রীর সরকার ও কায়েমী বড়বন্্ স্থুর হযেছে । নকশালবাড়ি 
আন্দোলনে ধারা ক্ষমত। দখলের কথ! বলছেন তার! উগ্রপন্থী হটকারী। কার্ধত 
তারা কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্রদের সাহায্য করছেন ।” 


এই অময় গণশক্তি পত্রিকার প্রকাশ স্থুরু হয়েছে । নতুন সান্ধ্য দৈনিকটিকে 
্বযস্তর করে তোলার জন্য প্রমোদ দাশগুপ্ত গভীরভাবে মনোনিবেশ করলেন । 
চালের দর প্রায় ছ'টাকায় উঠে গেল। দমদযে পুলিশ গুলি চালালো । নিহত 
হুল উমাশঙ্কর পাণ্ডে দামে একজন শ্রমিক । প্রমোদ দাশগুপ্ত প্রকাশ্তোই থাগ্মন্ত্রী 
প্রফুল্পচন্ত্র ঘোষের সমালোচনা করলেন । বেলঘরিয়ায় এক প্রকাশ্ত জনসভা 
খাস্ঠমন্ত্রীর ভূমিকার সমালোচনা! করে তিনি বললেন, “ডঃ ঘোষ পরিস্থিতির 
মোকাবিলা! করতে না পারলে মন্ত্রিসভা! ত্যাগ করুন ব থাছদগ্তর ছেড়ে দিন ।” 


জবলাঁই মাসের প্রথম সপ্তাতে প্রমোদ দাশগুপ্ত গৌহাটি গেলেন। সেখান থেকে 
এলেন কুচবিহার । গৌহাটিতে যুক্তফণ্টের আত্যন্তরীণ সংকট জম্পর্কে বললেন 
( ২রা জুলাই, ১৯৬৭ ), পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণটকে হেয় করার জন্য, রাষ্ট্রপতি শাসন 
প্রবর্তনের জন্ত এক গভীর চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে কেন্দ্রীয় ব্বরাষ্ট্ দণ্ডর। সীমান্ত 
নিরাপত্তা বাহিনীকে তারা ব্যবহার করছে! এক্ষেরই কিছু লোক ন্যায়সঙ্গত 
জমির লড়াইয়ের মধ্যে গুবেশ করছে এবং তাদের বিপথে চালিত করার চেষ্টা 
করছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্্ দপ্তর পশ্চিমবঙ্গের যুক্তস্রপ্টকে ভেজে দেবার চেষ্টা 
করছে। এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের একমাত্র পথ হল নিধাচনের মাধামে জনগণেব রায় 
নেওয়া । তিনি নকশালবাড়ি প্রসঙ্গে বলেন ষে, জমির ক্ষুধা থেকেই আন্দোলনের 
সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেক মার্কস্বাদী জানেন যে কৃষকদের প্রকৃত সমস্যার সমাধান 
বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠাষোর মধ্যে সম্ভব নয়। কিছু কিছু পার্টি 
সদন্ত পার্টির কর্মসূচী ও কৌশল ত্যাগ করে হটকারী পথ গ্রহণ করেছে । এই 
সব সদন্তদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হবে। 


প্রমোদ দাশগুপ্ত রাজ্যের কয়েকটি জেল! সফর করে কলকাতায় ফিরে এলেন । 
কলকাতায় সি-পি আই (এম ) রাজ্য কমিটির বৈঠক হুল। এই বৈঠকের পর 
প্রথম জনসভ। করতে ..গ্লেন কামারহাটিতে। ৮ই আগস্ট কামারহাটি টাউন 
হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় তিনি বললেন : রাজ্যে যুক্তত্রপ্ট মন্ত্রিসভার শ্বরাষ্ট্র ও 


১৭৪ চরক1-বুলেট-ব্যালট 


খাগ্দগ্তরের কাজ দেখলে মনেই হয় না যে এই দু'টি দগ্তরের কাজের ধারা- 
বাছিকতার কোন পরিবর্জন ঘটেছে । তিনি থাছামন্ত্রী প্রচ্ুল্লচন্্র ঘোষের উক্তি 
উল্লেখ করে বলেন যে ডঃ ঘোষ বলেছেন ঘে জোতদারদের গায়ে হাত পড়লে 
দেশে গণযুদ্ধ হবে। কিন্ধ সাধারণ মানুষ কি না খেয়ে মরবেন ? প্রমোদ 
দাশগুপ্ত কামারহাটি জনসভাতেই প্রথম মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়ের কিছু 
উদ্ভিরও সমালোচনা করেন। তিনি বলেন জোতদার-মজুতদ্রার চক্র ধ্বংস ন। 
হলে রাজ্যের মানুষের মুক্তি নেই। 


৪ঠ আগস্ট সি-পি-আই ( এম ) রাজ্য কমিটির বৈঠক হল। এই বৈঠকে প্রথম 
অস্তবত্তাঁ নিবাচনের দাবী জানানো হল। প্রমো দাশগুপ্ত বললেন £ যুক্তফ্রপ্টের 
স্বরাষ্ট্র ও খাচ্ঠদগ্চর ফ্রণ্টের ১৮ দফ!। কর্মস্থচী পাপন করছে না। এই দগ্ুর 
রাজ্যে সংকটজনক পরিস্থিতি শ্যষ্টি করেছে। 

১০ই আগস্ট মহাঁকরণে বেশ (কিছু কর্মচারীর হাতে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় 
নিগৃহীত হলেন! ১৪ই আগস্ট কলকাতার 'একটি হোটেলের “বয়-র! মুখ্যমন্ত্রীকে 
থাগ্য পরিবেশনে অস্বীকার করল । মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা 
সম্পকে বেশ হতাশ হয়ে পড়লেন । 


সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তফ্রণ্ট নিয়ে চক্রান্ত দানা বেধে উঠল । আসরে নামলেন 
প্রফুল্পচদ্র সেন ও রাজ্যপাল ধরমবীর । প্রফুল্লচন্ত্র সেন ও অজয় মুখাঁজাঁর সঙ্গে 
যোগাযোগ হল । ১৬ই সেপ্টেম্বর রাজ্যপাল ধরমবীর প্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং অজয় 
মুখোপাধ্যায়কে এক নৈশ ভোজে আপ্যায়িত করে রাজ্যে একটা অ-কম্যুনিষ্ট 
মন্ত্রিসভ! গঠনের ভিত্তি রচনা করিয়ে নিলেন! ডঃ ঘোষও বসেছিলেন না। 
তিনি দিল্লী শিয়ে সুচেতা কুপালনীর বাড়িতে হুমায়ুন কবীর ও স্থরেত্রমোহন 
ঘোষের সঙ্গে এক বৈঠকে রাজ্যের যুক্তত্রপ্ট মন্ত্রিসভাকে ভাবার শলা-পরামর্শ 
করলেন। 

প্রফুল্নচন্দ্র সেন এক টিলে ছুই পাখি মারতে চাইলেন। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে 
অতুল্য ঘোষের সম্পর্কের কথ! অজানা ছিল না । শ্রীমতী গান্ধী অজয় মুখার্জার 
সর্ত অনুযায়ী রাজ্য কংগ্রেস থেকে অতুল্য ঘোষ পন্থীদের হটিয়ে এযাভ হক কমিটি 
গঠনে উৎসাহী হয়ে উঠলেন। ঘোরতর অতুল্য ঘোষ বিরোধী গুলজারিলাল 
নন্দাকে তিনি পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সংস্কারের জন্ত কলকাতার পাঠালেন । 
জী নন্দার কলকাতায় আসবার খবর পেয়ে প্রকুল্লচন্ত্র ৫সন একদিকে কংগ্রেদ 


রকা-বুলেট-ব্যালট ১৭৫ 


সংগঠনের উপর তাঁর নিজন্ব প্রভাব দেখাবার জন্য, অন্তদিকে অজয় মুখাজাঁকে 
সাহস যোগাবার জন্য ১৮ই সেপ্টেম্বর "থাগ্য অভিযান সংগঠিত করলেন । অতুল্য 
ঘোষের অন্ুচরক্দের অধিকাংশই বোধগম্য কারণেই এই অভিযানে অংশ গ্রহণ 
কর! থেকে বিরত থাকেন। 


অতঃপর ২৪শে সেপ্টেম্বর শ্রী নন্দা পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের আযাড হক কমিটি গঠনের 
কথা ঘোষণা করেন! অতুল্য ঘোষ দিল্লী থেকে এর তীব্র প্রতিবাদ জানিষে 
বলেন যে, শ্রী নন্দার কাজ কংগ্রেসের সাংগঠনিক ধারার বিরোধী । কারণ, এই 
ধরনের এ্যাড হক কমিটি গঠনের ঘোষণার ক্ষমতা একমাত্র ওয়াকিং কমিটি-র 
অথব1! কংগ্রেস সভাপতিরই আছে । অন্য কারও নেই। 


এক্ষিকে শ্রী নন্দা ও প্রফুল্লচন্র সেনের মধ্যে কথাবার্তার পর স্থির হয় যে, ২রা 
অক্টোবর গাম্বীজীর জন্মদিনে অজয় মুখাজী পদত্যাগ করবেন। ইতিমধ্যে 
শ্রী নন্দ মাদ্রাজে কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে দেখা করে তাঁকে আযাড হক কমিটি 
গঠনের আদেশ জারি করতে রাজী করালেন! 


২৫শে গেপ্টেম্বর অজয় মুখার্জা দিলী গেলেন। সেখানে প্রধানমন্ত্রী এবং 
অন্তান্রা তাঁকে এই চক্রান্তের জালে আরও নিবিড় করে জড়িয়ে ফেললেন । 
২০শে দেপ্টেম্বর অজয় মুখাজা কলকাতায় ফিরলেন। সারা সহরে একটা থমথমে 
ভাব। অজয় মুখা্াীঁ পদত্যাগ করতে চলেছেন-_এই গুজব সহরে রটে যায়। 
কিন্তু কোথায়ও এর সমর্থন পাওয়া বা না । অজয় মুখাজী এ সম্বন্ধে হ্যা-না, 
ভাল-মন্দ কিছুই বলতে রাজী হলেন না । 


১৬ই সেপ্টেম্বর রাজ্যপাল ধরমবীর প্রফুলচন্্র লেন ও অজয় মুখাজীঁকে নিয়ে ইনশ 
ভোজ করলেন । দেই দিনই প্রমোদ দাশগুপ্ত বললেন (অবশ্য এই নৈশভোজের 
কথা তিনি জানতেন ন1), শোষক শ্রেণীগুলির মুখ্য রাজনৈতিক দল কংগ্রেস 
ুক্তক্রপ্টের আত্যস্তরীণ দুর্বলতা এবং সরকারের খাদ্য ও পুলিশ বিভাগের ব্যর্থতার 
স্থঘোগ নিম্ে পশ্চিমবাংলাঁর মানুষকে বিভ্রান্ত করে রাজ্যে বিশৃঙ্খল! স্থষ্টি করতে 
চায়; কুষক ও মেহনতী মানুষের এঁক্যকে দুর্বল করাই শোষক শ্রেণীর প্রধান 
উদ্দেশ্য । তাই প্রমোদ দাশগুপ্ত ম্পষ্টভাষায় প্রতিরোধ গড়ে তুলবার আবেদন 
জানান! 

১৮ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেস মিছিল অম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রমোদ দাশগুগধ 
গণশক্তির প্রতিনিধিকে বসেন, যেকোন দলের শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করে 


টি | চরকাঁ-বুলেট-ব্যালট- 


সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবার অধিকার আছে। তিনি বলেন» 
বর্তমান সংকটের জন্য মূলতঃ দায়ী মিলমালিক, মজুতদার ও মুনাকাখোর। 
এদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি হল কংগ্রেদ। শোষকদের আক্রমণ বেড়েছে, 
কৃষকদের আন্দোলনও তীব্রতর হয়ে উঠেছে। কংগ্রেস বিশৃঙ্খল সৃষ্টি করে 
বলতে চায় ষে আইন-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে গিয়েছে, সুতরাং রাষ্ট্রপতি শাসন কায়েম 
করতে হবে। 

১৯৬৭ সালের ৫ই অক্টোবর প্রমোদ দাশগুপ্ত রুমানিয়া ওয়ার্কার্স পার্টি কংগ্রেসে 
যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হয়ে ইউরোপ যাত্রা করেন। যাত্রার প্রাক্কালে এক 
সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে, ১৮-দফা কর্মন্চী রূপায়ণ সম্পর্কে *দৃষ্টিভঙী ও কর্ম 
পদ্ধতির উপর ভিত্তি করেই যুক্তফ্রন্টের আভ্যন্তরীণ সংকট ফুটে ওঠে । একমাত্র 
গণসংগ্রাম ও আন্দোলনের মাধ্যমেই মে সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব । এক 
বিবৃতিতে .তনি বলেন £ কেন্দ্রীয় সরকার, ব্রাজ্য কংগ্রেস ও কায়েমী স্বার্থ যুক্তফ্রণ্ট 
সরকারের উত্থাতের জন্ত গভীর চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে । আর, এই চক্রান্তে 
যোগ দিয়েছে ফ্রপ্টের অস্তভূক্ত একটি গোষ্ঠী। কায়েমী শ্বার্থের চক্রান্তের ফলে 
যুক্তফরণ্টে সংকট একটানা ভাবেই চলেছে । কখনও এই চক্রান্ত চরমে পৌছেছে 
কখনও বা সামগ্রিকভাবে স্তব্ধ থেকেছে। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে ঘামরা আদৌ 
বিস্মিত হুইন1। নিবাচনে কংগ্রেসের বিপর্যয়ের পর জনগণের ইচ্ছ! অনুযায়ী ১৪ 
পার্টি নিয়ে আইনসভার নির্বাচিত সদশ্তগণ ১৮ দক কর্মস্ুচীর ভিত্তিতে সরকার 
গঠন করেন ! খই ১৮ দফা কর্মসূচীর ঘুল্য কথা ছিল শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত এবং 
মেহনতী মানুষের গণ"আান্দোলনে সাহায্য করা । এই ১৮ দক! কমস্চীর সার্থক 
রূপায়ণ এবং জনসাধারণের আন্দোলন ও সংগ্রামকে সবপ্রকার সাহায্যদ্দানের 
মাধ্যমেই কংগ্রে ও কায়েমী স্বার্থযুক্ত দলগুলির চক্রান্ত বানচাল করে যুক্তক্রপ্ট 
সরকারকে টিকিয়ে রাখতে হবে । তিনি বলেন £ শ্রেণী সংগ্রাম যত তীব্র হচ্ছে, 
যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিক্লদ্ধে চক্রাস্তও তত গভীর হচ্ছে। কেন্দ্রের কংগ্রেসী 
সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের নেতৃত্বে 'এই চক্রান্ত পরিচালিত । এই চক্রান্তে 
প্রকাশ্যেই সহধযোগিত' করছেন যুক্ত্রপ্ট সরকারের অস্ত কায়েমী স্বার্থের পরি- 
পোষক একটি গেঠঠী। এই সংকটের হাত থেকে ভ্রাণের একমাজ্ বাস্তা-_-১৮ দফ। 
কর্মস্ছগীর ভিত্তিতে গণ"আঁন্দোলন এবং গণ-সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া । 


প্রমোদ দ্বীশগুপ্ত বলেন: যুক্তফ্রপ্টের অস্তভূক্ত সমস্ত পার্টিকে হ্যর্থহীন ভাঙার 
ঘোষণা করতে হ'বে-_তারা ১৮ দফা কর্মন্থচী কার্যকর করার জন্ত গ্রস্তত আছেন, 
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কিনা । প্রমোদ দ্বাশগুপ্ত আরও বলেন; এ কথ! সবাইকে বুধতে হবে যে, 
কেন্দ্রীয় সরকার, প্রদেশ কংগ্রোপ ও কায়েমী স্বার্থের মিলিত চক্রাস্ত কম্যুনিষ্ট পার্টি 
( মাঞ্িস্ট ) ও অন্তান্ত সাচ্চা, জংগ্রামী বামপন্থী পার্টিগুলিকে যুক্তক্রন্টের অন্তান্ত 
দ্লগুলি থেকে পৃথক করে আক্রমণ করছে কেন। এই পাটিগুলি কায়েমী স্বার্থের 
কাছে নতিম্বীকার না করে শ্রমিক, কৃষক এবং মধ্যবিত্ত মেহছনতী মানুষের বাচার 
দাবীর অংগ্রামের সাথী বলেই তাঁদের বিরুদ্ধে এই আক্রমণ । প্রমোদ দাশগুগ 
ঘোষণা করেন : যুক্তত্রণ্ট মন্ত্রিসভা থাক আর নাই থাক, কম্যুনিষ্ট পার্টি ( মাঃ) 
মেহুনতী মানুষের সংগ্রামের শরিক হয়ে থাকবে। যুক্তফ্রপ্টের অস্তভৃক্তি পার্টিগুলির 
প্রতি আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন £ আগামী দিনে বৃহত্তর সংগ্রাম আসছে । 
ছাঁটাই, বেকারী, কারখানা বন্ধ প্রভৃতির বিরদ্ধে শ্রমিক সংগ্রাম তীব্রতর ও 
ব্যাপকতর হতে হবে । কৃষকর! উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ফসল রক্ষার আন্দোলনের জন্য 
প্রস্তুত হচ্ছেন। সামনে রয়েছে আমন ফসল সংগ্রহ, বন্টন ও মন্জুত উদ্ধার 
অভিযান । এই সমস্ত আন্দোলনকে সমর্থন করুন। কংগ্রেস ও কায়েমী স্বার্থের 
চক্রাস্তকে চূর্ণ করে যুক্তস্রপ্ট সরকারকে হাচিয়ে রাখাই একমাত্র রাস্তা, আর কোন 
রাস্তা নেই। 


"৬৭ সালের ১৮ই অক্টোবর প্রমোদ দাশগুপ্ত বিদ্গেশ যাওয়ার আগে জেলা 
সম্পাদকদের সঙ্গে যে বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন, সেখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ 
সিদ্ধান্ত নেওয়! হয়। বর্তমান গভীর অংকটজনক পরিস্থিতিতে পার্টির বিকদ্ধে 
চক্রান্তের মোকাবিলায় সংগঠনকে মজবুত করতে হবে। অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। 
পার্টির কাগজপত্র ও পুস্তিক! প্রচার করতে হবে। প্রত্যেক জেল! কমিটিকে 
ফ্লায়িত্ব দেওয়া! হয় প্রতিটি পার্টি কর্মীকে ছুটি কাজে নিয়োগ করতে হবে এবং 
স্কোয়াড করে তহবিল সংগ্রহ করতে হবে। প্রতিটি কমরেডকে এই কাজে অংশ 
গ্রহণ করতে হবে। 


এদিকে অজয় মুখোপাধ্যায় ২র! অক্টোবর মুখ্যমন্ত্ীত্ব ত্যাগের সিদ্ধান্তে অনড়। 
অজয় মুখোপাধ্যায়কে দলে পাচ্ছে, যুক্তত্রপ্ট সরকার ভেঙ্গে যাচ্ছে, এই আনন্দে 
কংগ্রেল দল বিভোর । ফেন্দ্রীয় সরকারের ঘনিষ্ই যোগাযোগে পরিপুষ্ট কংগ্রেসী 
চক্রান্ত সন্ধে প্রমোদ দাশগুপ্তের একটি উক্তি সেই সময় বিশেষ চাঞল্য কটি 
করেছিল। বাঁজ্য সরকার ভাজার চক্রান্তে কেন্দ্রীর হ্বরাষ্ট্রম্ত্রী ওয়াই বি চ্যবন 
কলকাতায় আসছেন এই সংবাদে প্রমোদ দাশগুপ বলেছিলেন “চ্যবন কলকাতান্ব 
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এলে তাকে গ্রেপ্তার কর! উচিত।, এই কথ! কাগজে বেরুতেই চারদিকে হৈ-চৈ 
পড়ে যায় । 


অজয় মুথোপাধ্যায়কে ২র! অক্টোবর পদত্যাগ থেকে নিরম্ত করার জন্ত শেষ চেষ্টা 
সুরু হয়। অশোক ঘোষ এবং বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় প্রবীণ বর্ষীয়ান নেতা হেমন্ত 
বন্থকে অজয় মৃখোপাধ্যায়ের কাছে পাঠান । হেমন্ত বস্থ অজয় মুখোপাধ্যায়ের 
সঙ্গে কথ! বলেন । 


২রা অক্টোবর । পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ চিহ্িত দিন। চারদিকে 
চাঁপা উত্তেজন!। অজয় মুখোপাধ্যায় আজ পদত্যাগ করবেন। 
২রাঁ অক্টোবর । মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর জন্ম-জয়স্তী 
উৎসব। সারাদিন ধরে চারিদিকে রামধুনের সুর ধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু “গান্ধী- 
প্রাণ কংগ্রেস নেতাদের এতে কোন উৎসাহ বা ক্মাকর্ষণ নেই। 


কোচিনে নৌ-বাহিনীর বাধিক মহড়ার অনুষ্ঠানে যোগদানের কর্মস্থচী বাতিল করে 
দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্টরমন্ত্রী শ্রী চ্যবন। এক বিশেষ সংবাদের অপেক্ষায় তিনি 
রেডিও খুলে বসে আছেন। গুজরাটে সফররত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কান পেতে 
আছেন আকাঁশবাণী থেকে একটি বিশেষ ঘোষণার জছ্যা। সদাচারী শ্রীনন্দ 
টেলিফোনের সামনে অপেক্ষমান । কলকাতায় জরুরী পি-পি লাইন “বুক করা 
হয়েছে প্রফুল সেন ও ডঃ প্রফুল ঘোষের নামে । 


এদিকে কলকাতায় রাজ্যের সংসদীয় কংগ্রেস দলের এক জরুরী বৈঠক ডাক! 
হয়েছে চৌরঙ্গীর কংগ্রেস-ভবনে সন্ধ্যা ৭টায়। প্রাক্তন মৃখ্যমন্ত্রী প্রফুল সেনের ঠা 
স্বরে কংগ্রেস নেতাদের জটলা! জমে উঠেছে । কেউ কেউ ইতংস্তত ঘর বার 
করছেন৷ 


৮টা ৫ মিনিটি। বিজয় সিং নাহার উত্তেজিতভাবে প্রচুল্ল সেনের ঘর থেকে বেরিয়ে 
এলে ঘোষণ| করলেন £ “মুখ্যমন্ত্রী রাজভবনে প্রবেশ করেছেন । পরক্ষণেই 
ক্ষিপ্রবেগে সভাকক্ষে দিকে চলে গেলেন। প্রফুল্ল সেন অপেক্ষমান সাংবাদপন্জ 
প্রতিনিধিদের বললেন, “একটু পরেই খবর দিচ্ছি” । জরুরী বৈঠক উপলক্ষে যে 
খানাপিনার ব্যবস্থা হয়েছিল, ইতিমধ্যেই সংসদীয় সদন্তরা তাঁর সঘ্যবহার সুরু 
করে দিয়েছেন, ঘষে কোন মূহুর্তে খবর আসবে । কংগ্রেসম্ভবনে চাপা উল্লাসের 
আবহাওয়া । 
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*্খবর' এল। রাত ১*টা ৫ মিনিটে । পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন তথ্যমন্ত্রী বিজয় সিং 
নাহার প্রস্থল্ল সেনের ঘর থেকে বিরস মুখে বেরিয়ে এলেন। হতাশার হরে 
সাংবাদিকদের বললেন “মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করেন নি” । আঁকাশবাণীতে বিশেষ 
অংবাঙ্গ প্রচারিত হল না। নেতারা রেডিও বন্ধ করে দিলেন। 


ংবার্দিকর৷ গুফুল্প সেনের কাছে ছুটলেন। তিনি বললেন, “আমার কাছে কোন 
খবর নেই ।” ইতিমধ্যে দিল্লী থেকে নন্দাজীর টেলিফোন এসে গিয়েছে । প্রফুল্প 
সেনের কাছ থেকে তিনি খবর পেলেন । কিছু কড়া কথাবার্তারও আদান-প্রদান 
হল। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল ক্লাস্ত বিমর্ষতায় প্রকল্প সেন ও তরুণকাস্তি ঘোষ 
ঠাণ্ড। ঘরের চেয়ারে গ! এলিয়ে বসে আছেন। অন্যেরা একে একে বিষগ্ন মৃথে 
সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন। 


সাংবাদিকরা রাত ১১ট! পস্ত বাজভবনের কটকে অপেক্ষা করছেন। হঠাৎ 
খবর এল মুখামন্ত্রী পেছনের দরজ! দিয়ে বাড়ি চলে গিয়েছেন! সাংবাদিকরা 
বেলভেভিয়ারে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে । অজয় মুখাঁজাঁ সহান্তে জানালেন, "না, 
জনলাধারণের কাছে আমি আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিনি, আমি পদত্যাগ 
করিনি ।? 


সাতচল্লিশ 


ষড়যন্ত্রের এক অধ্যায়ের উপর এই ভাবেই ষবনিকা পড়ল । অজয় মুখোপাধ্যায় 
পেছিয়ে গেলেন। কিন্তু পেছিয়ে গেলেন না ডঃ প্রফুল্লচন্ত্র ঘোষ ও হুমায়ুন 
কবীর । হুমাযুন কবীর প্রফুল্লচন্ত্র সেনের সঙ্গে আগেই যোগাযোগ করেছিলেন । 
৩রা নভেম্বর প্রফুল্লচন্ত্র ঘোষ মন্ত্রিসভা! থেকে পদত্যাগ করলেন এবং ৪ঠ1 নভেম্বর 
১৭ জন বিধানসভা সদন নিয়ে পি-ডি-এফ নামে একটি ফ্রণ্ট গঠন করলেন। 
পি-ডি এফ-এর পক্ষ থেকে রাজ্যপালকে জানিয়ে দেওয়! হল, তারা ফ্রপ্ট সরকারকে 
সমর্থন করেন না। বিধানসভায় বামফ্রপ্টকে সংখ্যালঘু প্রমাণের চেষ্টাও সুরু 


হল। 


রাজ্যপাল অবিলম্বে বিধানসূড়া! ডেকে ফুকতত্র্টকে বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষার 
নির্দেশ দিলেন। যুক্তপ্্ট থেকে রাজ্যপাঁলকে জানিয়ে দেওয়া হল ১৮ই ডিসেম্বর 


১৮৯ চরকা-বুলেট-ব্যালট' 


বিধানসভার অধিবেশন ডাকা হবে। কিন্তু সকলের অক্কাতে ২*শে নভেম্বর 
যুকতক্র্ট সরকার ভেঙ্গে দেওয়। ছল। গঠিত হ'ল ডঃ প্রফুল্প ঘোষের নেতৃত্বে 
নতুন কোয়ালিশন সরকার । 

২২শে নভেম্বর যুক্তত্রন্টের পক্ষ থেকে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে সভা ভাকা হ'ল। 
ডঃ ঘোষ মৃধ্যমন্ত্রী হয়েই কলকাতায় ১৪৪ ধার! জারী করে সভাসমিতির উপর 
নিষেধাজ্ঞা! আরোপ করেছিলেন! নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ করেই ব্রিগেন্ড প্যারেড 
গ্রাউণ্ডে সভা করার চেষ্ট! কর! হল। পুলিশ নির্বিচারে লাঠি চালিয়ে সেই সভা 
ভেজে দিল। আগের দিনও যিনি ছিলেন রাজ্যের আইনমন্ত্রী সেই অমরপ্রসাদ 
চক্রব্তীকে পুলিশ এমনভাবে প্রহার করল ঘে তাকে একবছর হাসপাতালে 
ধাকতে হয়েছিল। বেচে থাকবার কোন সম্ভাবনাই ছিল ন!। 


রাজ্যে বে-আইনী সরকার গঠনের বিরুদ্ধে আইন-অগান্ত আন্দোলন সুরু হল । 
হাজার হাজার মানুষ গ্রেঞ্ধার বরণ করল। ডঃ ঘোষ ও তার মন্ত্রিসভা আতুড়েই 
প্রাপ হারালে! বিধানসভাদ্ন স্পিকার বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের এতিহাসিক রুলিং-এ। 
২৯শে নভেম্বর বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় রুলিং দিলেন, "বিধানদভাকে উপেক্ষ। কনে 
যেসরকার গঠিত হয়েছে সেই সরকার বে-আইনী ॥ ১৯৬৮ সালের ২*শে 
ফেব্রুয়ারী ডঃ ঘোষের মন্ত্রিসভার পতন ঘটল । স্থরু হল রাষ্ট্রপতি শাসন । 


রাজ্যে রাষ্্রপতি-শাসন জারী হবার সঙ্গে সঙ্গেই নতুন নির্বাচনের দ্রাবী উঠল । 
এই দাবী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল । ১৯৬৮ সালেই বর্ধমানে অনুষ্ঠিত হল 
সি পি.আই ( এম )-এর প্লেনাম। বর্ধমান প্লেণামে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল বিগত 
যুক্তফ্রণট সরকারের অভিজ্ঞত! এবং আগামী দিনের সরকারের কর্মচ্ছচী। এই 
প্লেনামে যে কর্মসূচী নেওয়া হয় তার মধ্যে অন্তম গ্রধান হ'ল কেন্দ্রের বিরুদ্ধে 
লড়াই। গণ-আন্দোলনে কোন ক্রমেই পুলিশ ব্যবহার করা হবে না--এটাই 
ছিল বর্ধমান প্রেনামের অন্যতম রায়। এই বছরেই পি-পি-আই (এম )-এর 
অষ্টম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়৷ 


এই সময়ে প্রমোদ দাশগুপ্ত অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্নে বেশ কয়েকটি 
গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন । ১৯৬ সালের ১৮ই মে কোচবিহারে প্রমোদ দাশগুপ্ত 
বলেন, যুক্তক্রণটকে করেকটি দলের মোর্চা হিসাবে দেখলে ভূল হবে; যুক্তত্রণ্টকে 
দেখতে হবে একটা আন্দোলন হিপাবে। যুক্তফ্রন্টের আসন বন্টনের, প্রঙ্গ 
আলো'চনাকালে সংবাদপজ্জে এই মর্মে একটি পবর বেরিয়েছিল: যে, বুক্ক্রন্ট . 


করকা-বুলেট-ব্যলিট ১৬১ 


গঠনের প্রশ্নে সি-পি-আই (এম )-কে চীনশভারত সংঘর্ষ, ঘেরাও গ্রভৃতি বিষয়ে 
আগাম বন্তব্য রাখতে হবে । কোচবিহ্ারের এই সভাতেই তিনি তার উত্তরে 
বলেন “সংবাদপতজ্জে দেখলাম, আমাদের নাকি বলতে হবে ১৯৩২ সালে চীন 
ভারতকে আক্রমণ করেছিল, ঘেরাও আন্দোলন চলবে না ইত্যাদি । এ 
সম্পর্কে আমি স্পষ্ট বলতে চাই যে, নম্দা-চ্যবন যখন পার্টর বিরুদ্ধে কুৎস। ছড়িয়ে 
হাঁজার হাঁজার কর্মীকে জেলে আটকে রেখে নির্ধাতন করেছিল, তখনও এ কথা 
স্বীকার করাতে পারেনি । আর আজ কটা আসনের জন্ত এ কথা আমাকে দিয়ে 
কখনই বলানে। যাবে না । চীন-ভারত সীমাস্ত-বিরোধ একমাত্র আলোচনার 
মাধ্যমেই সমাধান কর! যাবে--এ কথা আগেও বলেছি, এখনও বলছি ।” 


১৯৬৯-এর গোড়া থেকেই মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবী এত জোরদার হয়ে ওঠে ঘে 
সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাধ্য হয়। 


এবার আর ছুই ফ্রণ্টের লড়াই নয়। ১৪টি দল নিয়ে যুক্তফ্রণ্ট ১৯৬৯-এর 
নির্বাচনী লড়াইয়ে নামলে! | প্রচার অভিযানে নেতৃত্ব দিলেন প্রমোদ দাশগুগ । 
বিধানসভার ২৮টি আসনের মধ্যে যুক্তস্রপ্ট ২১৮টি আসন লাভ করে ক্ষমতার 
ফিরে এল। অজয় মুখোপাধ্যায় মৃথ্যমন্ত্রী। জ্যোতি বন্ধ উপ-মৃথ্যমন্ত্রী। স্বরাষ্ট্র 
দপ্তর এল জ্যোতি বস্থর হাতেই । 


আটচল্লিশ 


১৯৬৯ সালের ওর! মার্চ যুক্তক্রপ্ট মন্ত্রিদভা গঠনের সঙ্গে সে কম্যুনিষ্ট পার্টি 
(€ মাকর্সবাদী )-র উপর নতুন দায়িত্ব ও কর্তব্য এসে পড়ে। সেই দায়িত্বের 
ব্যাখ্যা করে প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেন, যুক্তক্রপ্টের জয়ের মধ্য দিয়ে পার্টি পশ্চিমবজে 
নতুন শক্তি অর্জন করেছে। সেই শক্তিকে নতুন কায়দায় কাঁজে লাগাতে হুবে। 
কংগ্রেসকে যারা ভোট দিয়েছেন তারাও শোধিত। কংগ্রেসী প্রচারধন্জ সবল 
হওয়ায় তাদের বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছে। পার্টি-ক্মীদদের কর্তব্য হ'ল সেই 
সব মানুষকে অবিলম্বে যুক্তত্প্ট-এর পক্ষে নিয়ে আসা! তিনি বলেন, বিহারের 
সীমাস্ত থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত কংগ্রেসের প্রভাব আজ শুন্ত। এই অঞ্চলের 
ক্কষকর! খণের দায়ে শ্বাসরুদধ হয়ে প্রায় মৃত হয়ে ছিল। আজ তার! আত্মবিশ্বাস 
ফিরে পেয়েছে। মহান্ধনের রক্তচন্ষুকে উপেক্ষা করে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তার! 


১৮২ চরকা'-বুলেট-ব্যালট 


যুত্তস্রপ্ট-এর পাশে এসে দাড়িয়েছে । পার্টির দায়িত্ব, এই আত্মবিশ্বাসকে আরও 
বাড়িয়ে তোল! । . প্রমোদ দ্বাশগুঞ্ বলেন, বিহার এবং উত্তর প্রদেশ প্রমাণ করে 
দিচ্ছে ঘে একমাত্র গণতান্ত্রিক শক্তিই কংগ্রেস-বিরোধী শক্তি । বিহারে প্রতি- 
ক্রিঘানীল দলগুলির কোয়ালিশন ঘটেছে । তাই, পার্টির কর্তব্য জনগণকে সজাগ 
করে দেওয়া । তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক শক্তি ছাড়া কংগ্রেসের পতন ঘটানো 
অসম্ভব । 


শ্রম-নীতি সম্পর্কে তিনি বলেন, শ্রম-সংস্রান্ত ব্যাপাঁধ যৌথতালিকাতুক্ত ৷ কেন্দ্রের 
অনুমোদন সাপেক্ষ । কেন্দ্র সহজে অন্গমোদন “দেবেন! । তাই শ্রম-নীতিকে 
কার্ধকর করার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ মানুষকে আন্দোলনের মধা দিয়ে 
শ্রম-আইনকে বাস্তবান্ছগ করতে হবে । 


ওরা৷ মার্চ আগরতলায় এক জন-সমাবেশে প্রমোদ দাশগুপ্ধ পশ্চিমধঙ্গের অন্তবর্তা 
নির্বাচনে যুক্তক্রপ্ট-এর বিরাট জয়ের প্রসঙ্গে বলেন যে, কেন্দ্রের বিকদ্ধে লড়াইয়ে 
ত্রিপুরার মানুষের পাশে এসে দীড়াবে পশ্চিমবঙ্গ । তিনি উল্লেখ করেন, যুক্তফ্র 

জয় একদিনে আসেনি । পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক, কৃষক, সাধারণ মানুষ বহু ত্যাগ 
দ্বীকার করে গণ-মআন্দৌলনের মধ্য ছিয়ে যুক্তস্রপ্ট গড়ে তুলেছে । ১৯৬৭ সালের 
নির্বাচনে কংগ্রেস ভেবেছিল তার! জয়যুক্ত হবে । কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তা” 
হতে দেননি । বসিরহাটে ম্থরুল ইসলামকে হত্যার প্রতিবাদে একমাসের মধ্যে 
দুইবার বাংলা-বন্ধ. হয়েছিল এবং এক অপ্রতিরোধ্য সংগ্রামী এঁক্য গড়ে 
উঠেছিল। তার ফলেই এই রকম ভাবে কংগ্রেসকে পরাজিত করা সম্ভব হয়েছে । 
কংগ্রেস চক্রান্ত করে নয় মাসের সরকারকে অপসারিত করেছিল । তিনমাস 
ধরে ক্রমাগত আন্দোলন, ৫* হাজার মেহনতী মানুষের কারাবরণ এবং ১৭টি 
তরুণের প্রাণের বিনিময়ে বেইমান ঘোষ মন্ত্রিসভাকে বাতিল করে নিবাচন আদার 
করা হয়। প্রশ্ন উঠতে পারে যুক্তত্রপ্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে কী দিয়েছিল । 
ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার একর জমি তারা বিলি করেছে । ক্কঘক 
তার গত ২ বছরের বঞ্চনার জীবনে কিছুই পায়নি । বরং জম হারিয়ে ক্ষেত- 
মজুর হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এবার আসল শত্রুকে চিনতে পেরেছে । তাই, 
কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে । ১৯৬৭ সালের পর কংগ্রেসী গণতন্ত্রের চেহারা বদলে 
গিয়েছে। কংগ্রেসকে ভোট না দিলে আর গণতন্ত্র হয় না-_চ্যবন সাহেব এই 
কথা বলেই ভয় দেখাতে চেয়েছিলেন। প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেন, “পশ্চিমবঙ্গের 


চরকা-্বুলেট-ব্যালট ১৮৩ 


পাট ও চা থেকে কোটি কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশী মুন্রা পায়। 
আমাদের কর্তব্য, খাপ্ধ ও টাক! না পেলে পাট ও চা আটকে 'দেওয়!। ভাকখর- 


গুপিকে পাহার| দিতে হবে এবং পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষকে বলতে হবে ধাতে 
সমস্ত টাক দিলী না যায়।” 


১৯৬৯-এর দশই মার্চ ময়দানে এক এঁতিহালিক সমাবেশ হ'ল। আসামের 
সীমান্ত থেকে, হিমালয়ের পাদর্দেশ থেকে, বিহার ও উড়িস্তার প্রত্যন্ত অঞ্চল 
থেকে ধারা এই সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন, প্রমোদ দাশগুধ তাদের অভিনদ্দন 
জানিয়ে সমাবেশে তাঁর ভাষণে বলেন, “যুক্তত্রপ্টের জয়ের ফলে আমাদের পার্টির 
উপর নতুন দায়িত্ব এসে পড়েছে। আমরা যদি সেই দায়িত্ব পালন করতে না 
পারি ভাহ'লে শুধু মার্কজ্বাদদী পার্টিকেই নয়, মেহনতাঁ সমস্ত মাঁনষকেও এই 
্র্থতাঁর জন্ত দুঃখজনক মূল্য দিতে হবে। কংগ্রেসের পরাজয়ে আত্মপন্ধটি নয়। 
এখন থেকেই বুঝে নিতে হবে, আগামী দিনের লড়াইয়ে কার কী ভূমিকা। 
ুক্তক্রপ্ট সরকার গঠন হবার পর এই সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রাফেিশিকতার 
উদ্কানি দিচ্ছে। বিভেদ শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, কুড়ি বছর ধরে 
কংগ্রেস যে শ্রেনী-শোষণ ও শাসন-সংকট স্থ্টি করেছে, যুক্তত্রপ্ট তার সীমাবদ্ধ 
ক্ষমত। নিয়ে সেই শোধণ ও সংকটের সমাধান করতে পারবে না। তার জন্য 
দরকার শ্রেণী-সংগ্রাম । 


তিনি বলেন, “পূর্ণ সুযোগ নিয়ে গ্রামে-গঞ্জে-কলে গড়ে ভুলতে হবে শ্রেনী-সংগ্রাঃ 
যাঁর লক্ষ্য হবে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব । শোষণ-বঞ্চ না-অত্যাচারের বিরুছে প্রকৃত 
মুক্তির জন্ত শ্রমিক শ্রেনীর নেতৃত্বে আমাদের সম্পন্ন করতে হবে এই বিপ্রব 


সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেন, “মেহন্তী মান্ধষের প্রধান শক্র 
খন পরাজিত হয়, তখন, সেই শক্র সংশোধনবাদীদেরু কাধে ভর রেখে আক্রমণ 
চালায় ।” 


তিনি উগ্রপস্থীদের সমালোঁচনা করে বলেন যে, সংশোধনবাদ এবং সংকীর্ণতাবাদ 
মেহনভী মানুষের প্রধান শত্রু । সংশোধনবাধ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামকে ভোতা 
করে দেয়! আর, সংকীর্ণতাবাদ বাস্তব অবস্থাকে অস্বীকার করে সেই সংগ্রামকে 
আগেভাগেই তওুল করে ফেয়। 


১৮ই মার্চ চেতলায় প্রমোদ দবশগুগড বলেন যে জনগণ তিক্ত অভিজ্ঞতায় ভিতিতে 
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ক্রমশঃ বুঝতে শিখছে যে সংগ্রাম ছাড়া দাবী দাওয়! আদায় অসভ্ভব | বর্তমান 
মেহনতী মানুষকে শ্রেণী-সংগ্রামের মন্ত্রে দীক্ষিত করতে হ'বে। শ্রেনী-সংগ্রাতের 
জন্ত প্রয়োজন শুদূঢ় সংগঠন । মালিক গোঠী ভাওত। দিয়ে এই সংগঠনকে ভৌত! 
করবার চেষ্ট/ করছে। 


তিনি আরও বলেন ফে অস্তর্বতাঁ নির্বাচন নতুন পরিস্থিতির স্থষ্টি করছে। শ্রমিকরা 
তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছেন ধর্মঘট করে ছাটাই রোখ! 
যায় না, যদি ন! রাজনৈতিক সমস্তার সমাধান হয় । তাই হাজার হাজার মাধ 
মহাজনের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা! করে যুক্তক্রন্টের পাশে এসে দাড়িয়েছে । 


হটকারীদের সম্পর্কে তিনি বলেন ষে, ওরা এতর্দিন নিরাচন বয়কট করার লোগান 
তুলে ধরমবীরের রাজত্ব রক্ষ! করার কাঙ্গে লিপ্ত ছিল । কিন্তু তা সম্ভব হুল ন!1। 
এখন এদের উদ্দেশ্টে এখানে ওখানে তাঙ্গামা বাধিয়ে ধরমবীরের হাতে 
“অরাজকতা'-র অস্ত্র তুলে দেওয়া । 


২৯শে মার্চ মার্কসবাদী কমুানিষ্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকমিটির সম্পাদক প্রমো 
দ।শগ্রপ্ত এক বিবৃতিতে বলেন, কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশবাহিনী রাজ্য থেকে তুলে 
নেওয়া হোক । গত ৩০শে মার্চ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াই বি চ্যবন লোকসভায় 
বলেছিলেন যে, কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশবাছিনী পশ্চিমবঙ্গে থাঁকবে এবং রাজ্য 
সরকার ন| চাইলে এই বাহিনীকে ব্যবহার করা হবেনা । কিন্ত এই পুলিশবাহিনী 
বখন যুক্তফ্রপ্ট সরকারের আদেশ ছাড়াই এবং আছেশের বিরুদ্ধে হামলা চালায় 
তখন কে তার কথ বিশ্বাস করবে? পশ্চিমবজের জনগণ এখন বুঝেছে যে চ্যবন 
সাহেব হ'মুখে প্রতারণামূলক কথা বলতে মছা! ওস্তাদ | পাশাপাশি ছ'টে! পুলিশ 
বাহিনী এই রাজ্যে থাকতে পারে ব! থাক! উচিত এমন একটা অবস্যা পশ্চিমবজের 
জনগণ ও রাজ্যসরকার মেনে শিতে পারে না, যখন আইন-শৃঙ্খলা রাজোর 
এক্তিয়ারের মধ্যে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যুক্তত্রপ্টের শরিক দলগুলি সর্বতোভাবে 
চেষ্টা করবেন যাতে ফ্রপ্ট সরকার জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে রিজাভ পুলিশ 
বাহিনীকে পশ্চিমব্জ ছাড়তে বাধ্য করে। 


আস্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর সংহতি, সৌহার্দ ও সংগ্রামী শপথের দিন “মে দিবস” 
উপলক্ষে ১ল! মে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ড-এ এক কেন্দ্রীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হল! 
ুক্তন্ট সরকারকে ভেঙ্গে দেবার নতুন ঘেচক্রান্ত হুর হয়েছে, প্রধান বক্তা প্রোদ 


ভ্রক।-বুলেট-ব্যালট ১৮৫ 


ক্বাশগুগ্ত এই সমাবেশে তার প্রথম ইঙজিত দিলেন। তিনি কঠোর সমালোচনা 
করলেন নকশালপন্থী তথ! উগ্রপন্থীদের ৷ 


১১ই জুন রাজ্যের পুলিশ বাহিনী গ্রসঙ্গে প্রমোদ দাশগুগ্ত বলেন, এই বাছিনীকে 
বুক্তত্রপ্ট-এর নীতি অনুযায়ী কাজ করতে হবে। পুলিশ ঘেখানে সরকারের কথ! 
শুনবেন না, (খানে জনগণকে আহ্বান করা হবে পুলিশকে দায়িত্ব পালনে বাধ্য 
করার জন্ত। তিনি বলেন, পুলিশের এক অংশ যুক্তত্রণ্ট গঠিত. হবার পর থেকেই 
"চক্রান্তে লিপ্ত । এদের সম্পর্কে তিনি জনগণকে সতর্ক করে দেন। 

প্রমোদ দাশগুঞ্খের জীবনে ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ সাল ছুটি তাঁর চিন্ত', ভাবনা ও 
বক্তব্যের দিক থেকে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে কর! যেতে পারে । বামপন্থীরা 
নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় এলে কি জাতীয় চক্র-চক্রান্তের সুষ্টি হয় এবং কি 
ভাবে রাজনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে রাজটনতিক পোলা'রাইজেশন ঘটে, এই 
সব প্রশ্নে প্রমোদ দাশগুপ্ডের বিশ্লেষণ ও বক্তব্য আগামী দিনের রাজনীতির দ্রিগ. 
দর্শন হুয়ে থাকবে! তিনি পুঙ্খানুপুত্খ নিশ্লেষণ করেছেন কী ভাবে বাময্রপ্ট 
সরকার গঠিত হুল, ভিতরে বাইরে চক্রান্ত কি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে-- 
ভিতরের চক্রান্তে লিপ্ত কিছু শরিক দল এবং বাইরের চক্রান্তে কেন্দ্রীয় সরকার । 
প্রমোদ দাশগুণ্টের '৬৭-৭৯ সালের বক্তব্যগুলিতে দেখ। যায়, তীর দলকে জনগণ 
থেকে বিচ্ছিম করার জন্য কি নিছ্ারুণ চক্রান্ত চল্পেছে এবং তিনি কি অসাধারণ 
মাকৃসীয় রণ-কৌশলের দক্ষ প্রয়োগে দলকে রক্ষা করছেন । এঁক্য এবং সংগ্রামের 
নীতিকে কত স্থকৌশলে প্রয়োগ করা যায় তার দৃষ্টান্ত মেলে কাণ্ডারী হিসাবে 
প্রমোদ দাশগুপ্ডের এই সময়ের পার্টি পরিচালনায় । 


১৯৬৯ সালে প্রমোদ ছাশগুপ্ই প্রথম প্রশ্ন তোলেন কেন্ত্র-রাজ্য সম্পক নিযে। 
তিনি দাবী করেনঃ রাজ্যের হাতে আরও অধিকার ও ক্ষমতা! থাক? দরকার । 
পরবত্তাঁকালে এই প্রশ্ন সর্বভারতীয় প্রশ্রে পরিণত হয় । 


রাজ্যের পুলিশ বাহিনী ঘখন সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হল, তখন প্রমোদ 
জাঁশগুপ্ত পার্টির নিজস্ব ম্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। তিনি মনে 
করতেন, একটি বিপ্লবী পার্টির পক্ষে বিপ্লবী স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী থাকা অপরিহার্য । 
বর্ধমানের রবিন সেনকে এই স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়ে তোলার বিশেষ দায়িত্ব 
ফেওয়া হয় পরবর্তীকালে রাজ্যের বামপন্থী এঁক্য ভেঙ্গে তছনছ হয়েছে। 
নকশাঁপগন্থী নামে একাল উগ্রপস্থী পি-পি-এম নেতাদের আক্রমণ করেছে। 


১৮৬ চরকা-বুলেট-ব্যাল্ট 


ুক্তফ্রপ্ট সরকার ভেঙ্গে গিয়েছে । সন্ত্রাসের বলি হয়েছে শত শত পার্টিকমী । 
কিন্ত দেখা গিয়েছে সি-পি-এম ক্রমে ক্রমেই শক্তি বৃদ্ধি করেছে। ১৯৬৯ সালের 
২র1 জুলাই প্রমোদ দাশগুধ দ্বেচ্ছালেকবাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করলেন। 


সরকারী আমলাদের জম্পকে প্রমোদ দাশগুপ্তের বক্তব্য ছিল, যে শ্রেণী থেকে 
এই আমলার! এসেছে সেই শ্রেণীকে তার! সমর্থন করবেই । 


১৯৬৯ সালের ২৫শে অক্টোবর ময়দানে এক স্থবিশাল সমাবেশ হুল। ই এম 
এস নামবুিরিপাদ, এ কে গোপালন এই সভায় প্রধান বক্তা থাকলেও সংক্ষিপ্ত 
বক্তব্য রাখলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত । তিনি প্রধানতঃ বক্তব্য রাখলেন ফরওয়ার্ড 
বুক এবং আর-এস-পি দলের উদ্দেশ্তটে। তিনি দ্বাবী জানালেন, রাজ্যসরকারকে 
আবও সাংবিধানিক ক্ষমতা দেৰার এবং শিল্প নিরাপত। বাহিনী, সি-আর-পি» 
সীমাস্ত রক্ষীবাহিনী, আই-এ-এস ও আই-পি-এসদের উপর আরও কর্তৃত্বের । 


ময়দানে এই সভার পর থেকে পরবর্তী ১৩ বছর প্রমোদ দাশগুপ্ত সব চাইতে 
বেশী গুরুত্ব দিয়ে কেন্দ্র-রাজ্যের সম্পর্কের কথ! বলেছেন। ১৯৬৯ সালের ১ল৷ 
নভেম্বর বোরশূলে অনুষ্ঠিত বর্ধমান কৃষক সভার প্রকাশ্ত জমাবেশেও প্রমোদ 
দাশগুপ্ত কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের আমূল পরিবর্তনের দ্াবী জানালেন । তিনি দাবী 
করলেন সংবিধানকে জনগণের পক্ষে ব্যবহার করতে হবে । রাজন্বের ৭? ভাগ 
রাজ্যপরকারকে দিতে হবে। 


এই সময়ে প্রমোদ দাশগুপ্ের পরিচিতি, চিন্তা, ভাবনা ও বক্তব্য শুধু ভারতবর্ষ 
নয় ভারতবর্ষের বাইরেও বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতবর্ষের সমন্ত নামী 
দামী সংবাদপত্রগুলি প্রমোদ দাশগুঞ্চের বক্তব্যকে বথেই্ গুরুত্ব (দয়ে প্রকাশ করে। 
একটি বিশ্ববিখ্যাত পত্রিক! এই সময়ে প্রমোদ দাশগুপ্ত সম্পর্কে লিখেছিল, “বিপ্রধের 
মুহুর্তে রাশিয়ায় লেনিনের যে অবস্থান ছিল, আজ সি-পি-আই ( এম ) নেত।॥ 
প্রমোদ দাশগু-প্তের মার্কস্বাদী কমুযনিষ্ট পার্টিতে সেই রকমই অবস্থান ।* 


উনপঞ্চাশ 


১৯৭ সাল। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির আর এক অধ্ায়। ইন্দিরা গান্ধী 
নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতির ছায়া দেখে সি-পি-আই তার রাজনীতির বেশ 


চরকা-বুলেট*ব্যাঁলট ১৮৯ 


কিছুট! পরিবর্তন করে। যাকৃপ্বার্দী কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে কিছু বাক্তির দলীয় 
নীতিকে অগ্রাহ্থ করার প্রবণতায় শরিক দলগুলির মধো সংঘর্ষ দেখ] ঘেয়। 
উত্তেজনা এবং প্ররোচনায় বাংলা-কংগ্রেস দলের অনেকে মরীয়া হয়ে উঠলেন 
কংগ্রেসে ফিরে স্বাবার জন্যে । প্রথম যুক্তস্রপ্ট সরকারের কাল হয়েছিল দলতযাগ । 
এবার কাল হ'ল ছিন্নমন্ড! রাজনীতি । 


সি-পি-আই ( এম-এল ) গঠিত হয়েছে । 'বন্ুকের নলই ক্ষমতার উৎস" ধ্বনি 
তুলে চলছে মুও্ুঁ-কাটা রাজনীতি । ব্যালটের পথে একদল যখন রাজ্য ক্ষমতা 
দখল করে জনগণের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ায় ব্রতী, তখন আর এক দল 
বুলেটের পথে ক্ষমতা দখলে তৎপর । মুক্তাঞ্চল গঠন করে কিছু লোকের মাথা! 
কেটে এক নতুন রাজনীতি স্থরু করেছে । রাজনীতি চলেছে বুলেট ও ব্যালটে । 


মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় আবার অশাস্ত হয়ে উঠলেন। যুক্তক্রণ্টের দাবী 
উঠল স্বরাষ্ট্র দপ্তর জ্যোতি বস্থর হাতে রাখ! চলবেনা । অনেক চেষ্টা হল যুক্তফণ্টের 
আভ্যন্তরীণ সংকট মোচনের । বাংলা-কংগ্রেস বাকুড়াতে রাজ্য সম্মেলন করে 
প্রস্তাব নিল যে শরিকী সংঘর্ষ রোধে বাংলা-কংগ্রেস সত্যাগ্রহ করবে। সুরু হয়ে 
গেল সেই সত্যাগ্রহ। 

১৯৭০ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী গ্রমোদ দাশগুঞ্চ বলেন, এ ভাবে সরকারকে রাখা 
যাবেনা । দ্বরাষ্র দপ্তর ছেড়ে দিয়ে কোন আপস করা হবেনা । ৯ই থেকে ১৫ই' 
ফেব্রুয়ারী গারুলিয়াতে অনুষ্ঠিত হল সি-পি-আই (এম )-এর প্লেনাম। প্রেনামের 
আঁগে রাজা কমিটির বৈঠকের পর তিনি বলেন £ অঙ্কের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের 
রাজনীতি চলেনা । বারবার তা? প্রমাণিত হয়েছে । ডঃ ঘোষ শিক্ষা পেয়েছেন। 
এখনও যদ্দি কেউ সেই স্কুল করতে চানঃ তাহলে একই শিক্ষা পাবেন। রাজ্য 
কম্নিটি মনে করে ষে, রাজ্যে জনগণের একটি নতুন যুক্তক্রপ্ট গড়ে উঠেছে । গরীব 
এবং মেহনতী মানুষ পার্টির গণ্ডি অতিক্রম করে নিজেদের স্বার্থে সংগ্রামী এঁক্য 
গড়ে তুলেছেন। গারুলিয়ায় লেনিন নগরে প্রকাশ্ত জনসভায় জ্যোতি বনু 
বললেন : আলাপ-আলোঁচন! করে যুক্তফ্রণ্ট রক্ষা কর! ক্রমেই অসপ্তব হয়ে 
উঠছে। 

ইতিমধ্যে বাংল1-কংগ্রেস থেকে চেষ্টা স্থুরু হ'ল সি-পি-আই (এম )কে বাদ দিয়ে; 
সরকার বহাল রাখার্‌!.. হুদীল ধাড়া ছিলেন এই উদ্ভোগের প্রধান নেত।। 
প্রমোদ দাশধগ্য কিন্ত বাংল1-কংগ্রেস সন্ধদ্ধে ধরেই নিয়েছিলেন যে ওর] সরকার 


১৮৮ চরকা-বুলেট-ব্যালট 


ভেজে দেবে । ১৫ই মার্চ তিনি বলেন, রাজ্যে শ্রেনীভিত্তিক ফ্রপ্ট গড়ে উঠতে 
পারে। বিকল্প সরকারও হতে পাঁরে। 


শুধু কথার কথ। নয়। প্রমোদ দাশগুঞচ ছুটে গিয়েছিলেন সি-পি-আই নেতাদের 
কাছে। সি-পি-আই (এম) রাজ্যকমিটি সিদ্ধান্ত নিল : রাজনীতির ভিত্তিতে, 
ব্যক্তিগত মর্যাদ। তুচ্ছ করে পি পি-আই নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের 
মাধ্যমে যুক্তফ্রপণ্টকে টিকিয়ে বাঁধার চেষ্টা কর! দরকার। প্রমোদ দাশগুপ্ত সরোজ 
মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে সি-পি-আই অফিসে গেলেন। ২৮ট! প্যাচানো সিঁড়ি 
ভেজে তিন তলায় উঠলেন । পি-পি-আই নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন। 
টেবিলের এক পাশে রণেন সেন ও বিশ্বনাথ মূখাজী) অন্ত পাশে প্রমোদ দাশগুপ্ত 
ও সরোজ মুখোপাধ্যায় । বরণেন লেন বেশী কথা না বলে আগেই আলোচন! 
করতে চাইলেন স্বরাষ্ট্র দপ্তর সহ কিছু দপ্তরের পুনর্বল্টন নিয়ে । অর্থাৎ রাজনীতি 
নয়, দপ্তর হল বড় কথা। প্রমোদ দাশগুপ্ত বললেন; আগে রাজনীতি ঠিক 
হোক। আপনারা বলুন, শুধু বামপন্থীদ্দের নিয়ে যুক্তফ্রণ করার রাজনীতি 
আপনাদের কাছে গ্রহণযোগ্য কি না। এই রাজনীতি ঘ্দি আপনার! মানেন, 
তাহলে দপ্তর বণ্টনের ব্যাপার হবে গৌণ । এই প্রশ্নের ফয়সাল! হল না। 
দ্বিতীয় যুক্তত্রণ্ট সরকার ভেঙ্গে গেল । বাংল! কংগ্রেস বেরিয়ে গেলেও সি-পি-আই 
থাকলে দ্বিতীয় যুক্তফ্রণট সরকার ভাঙগতো না। প্রমোদ দাশগুপ্তের যুক্তত্রপ্ট 
সরকারকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্ট। সফল হুল না । মৃখ্যমন্ত্রী অয় মুখোপাধ্যায় 
নিজের সরকারকে অসভ্য বর্বর সরকার বলে ১৬ই মার্চ পদত্যাগ করলেন। 
দ্বিতীয় যুক্তত্রণ্ট সরকারের পতন হ'ল। 


রাজ্যের ছিতীয় যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতনে শুধু সরকারেরই পতন ঘটলে! না, 
বাম রাঙ্জনীতিতেও প্রচণ্ড ভাঙ্গনের সৃষ্টি হল। একদিকে সিশ্পি-আই (এম ) 
এবং অন্তরদদিকে সি-পি-আই, ফরওয়ার্ড রক ও বাংলা-কংগ্রেস। ফরওয়ার্ড ব্লক 
১৯৫২ সাল থেকে অবিভক্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির সহযোগী ছিল। সেই ফরওয়ার্ড 
বকের সঙ্গে পি-পি-আই ( এম )-এর বিচ্ছেদ ঘটল। পরবর্তাকালে বাঁংলা- 
কংগ্রেসের সঙ্গে সি-পি-আই কংগ্রেম দলের সহযোগী হয়। ফরওয়ার্ড ব্লক কিছু 
পরেই আবার সি-পি-আই (এম)-এর সঙ্গে একই মঞ্চে ফিরে আসে। 
সি-পি-আই অবশ্থ বাম রাজনীতির মূল ধারার ফিরে এল অনেক পরে | 


রাষ্ট্রপতি শাসন ও পরবর্তাঁ নিবীচন-প্রস্ততির মধ্য দিলে ১১৭* সাল অতিক্রান্ত 


আপি 
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হল। ১৯৭১ সাল এল। সি-পি*আই (এম) এই সময়ে ছু'দিক থেকে 
আক্রান্ত । একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের পুলিশ ও সি-আর-পি;) অন্ত দিকে 
নকশাল। সি-পি-আই ( এম )-এর জীবনে বাস্তবিকই এক ভয়াবহ কাল। 


১৯৭* সালের ১৯শে মার্চ রাষ্ট্রপতি শাসন চালু হল। এই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে 
মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। তার ঢেউ পশ্চিমবঙ্গে এসে আছড়ে পড়ল । মুজিব- 
নগরে অস্থায়ী বাঁংলাদেশ-সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালন! করছেন 
তারাই । পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত রাঁক্জনৈতিক দল এই মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন জানায় । 


পঞ্চাশ 


রাষ্ট্রপতি্শাসন চালু হবার পর এই রাজ্যে প্রচুর সি-আর-পি আমদানী কর! হল। 
খুনের সংখ্যা, অত্যাচারের সংখ্য। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। দি-পি-আই 
( এম )-এর পক্ষ থেকে পি-আর-পি বাহিনীর অপসারণের দাবীতে ৮ই ডিসেম্বর 
সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল ভাক হ'ল; ৭ই ডিসেম্বর হাওড়া ময়দানে যুব- 
সমাজের উদ্দেশে প্রমোদ দাশগুপ্ত তীর ভাষণে বলেন £ “যুব সমাজের সামনে 
আজকে যে সমন্তা, তার সঠিক বিশ্লেষণ না হলে ভবিষ্যত পথ ঠিক করা ঘাবে না। 
তাই বর্তমান পরিস্থিতি যুব সমাজের কাছে একট চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে--তার। 
প্রতিক্রিয়াশীল প্রচারে বিভ্রান্ত হবে, না, গণ আন্দোলনে সাথিল হবে । যুবকদের 
প্রতিক্রিয়াশীল ফাদ থেকে বাঁচবার জন্য সবচাইতে বড় প্রয়োজন একটি বলিষ্ঠ 
সংগঠন, যা যুবকদের হৃদয়ে গ্রাণ-সঞ্চার করতে পারে। প্রতিক্রিয়াশীপদের 
বিরুদ্ধে প্রগতি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের লড়াইয়ে যুবসমাজকে সামিল হতে হবে। 


“যুব সমাজের সামনে আজ যে সমন্তা, তার সঠিক মুল্যায়ন ও বিশ্লেষণ না হলে 
সে তার আগামী দিনের পথ ঠিক রুরতে পারবে না। আমরা দেখছি, 
জনসংঘ রাস্্রীয় স্বয়ংসেবক মারফত এবং কংগ্রেস যুব কংগ্রেল মারফত, এমন কি 
সরাসরিও যুবকদের বিভ্রান্ত করতে চাইছে । তার! চায় যুবসমাজ প্রতিক্রিয়ার 
বাহুনে পরিণত হোক । আজ প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন আমাদের পার্টি যুব 
সংগঠনের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। বর্তমান সংকট এড়াবার জন্য শাসকশ্রেণী আজ 
পথ খুঁজছে। শতকরা ৭* ভাগ মা গ্রামে বাস করেন। তাদের কাছে আজ 
এক বিরাট সমন্তা । সেই পমন্তায় যুব সমাজও অর্জরিত। গ্রামে সাঁবস্ততান্মিক, 
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শোষণের ফলে জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে তার! সহরের কারখানায় ভীড় করছে। 
তার মধ্যে বেশীর ভাগই যুবক । চারটি পরিকল্পনার পরও বেকার সংখ্য! তিন 
কোটিতে ছাড়াবে । দেশের বিকাশের প্রশ্নে সব চাইতে বড় সমস্তার সঙ্গে 
যুবকদের প্রশ্নও জড়িত। এর সমাধানের পথ পরিফার হওয়া দরকার। 


“অনেকে নকশালদের সম্পকে তত্ব খাড়া করতে চাইছেন। অজয় মুখোপাধ্যায় 
নাঁকি বলেছেন, তিনি নকশালদের সঙ্গে আলোচনা! করতে চান। যদি বোঝেন, 
&ঁ পথে বাওয়া প্রয়োজন, তাহ'লে তিনি এ পথেই যাবেন। সোমনাথ লাহিড়ী 
বলছেন, ওদের বোঝাতে হবে। আবার কেউ কেউ বলছেন, ওদের মধ্যে নাকি 
মেধাবী ছাত্র আছে। 

“কিন্ত একট। রাজনৈতিক সংগঠনকে মেধাবী অথবা মেধাবী নয়-_এই দিয়ে বিচার 
কর! বায় না। যে সব বিপ্লবী ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে জীবনের জয়গান 
গেয়ে গিয়েছেন তাদের কাছে মেধাবী বলে কোন প্রশ্ন ছিল না । উদ্দেশ্ট ছিল 
সাআ্াজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই । তেমনি রাষ্ট্রবস্ত্রের বিরুদ্ধে আজ যে লড়াই 
তাতেও এই প্রশ্ন নেই। আজকের পথ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ । যার মুল শক্তি 
শ্রমিক শ্রেণী। তাদের লড়াইয়ে তো এই প্রশ্ন আসতেই পারে না । ট্রটস্কিও 
এক জময়ে বলশেভিক পার্টির সন্ত ছিলেন । রুশ বিপ্লবের পরে সমাজতান্ত্রিক 
শিশুরাষ্রকে ধ্বংসের জন্ত সাম্রাজ্যবাদীরা যে চক্রান্ত করেছিল তাতে সহায়তা 
করেছিল ট্রটক্ষিপন্থীরা। অর্থনৈতিক পুণগঠনের কাজে অন্তরায় সুষ্টির জন্ত এব 
গোপনে বিপ্লবী নেতাদের খুন করতেও দ্বিধা বোধ করেনি। তখন স্তালিন 
বলেছিলেন_-এর! আর সমাজতান্ত্রিক শক্তিতে নেই । তখন ট্রটক্কি মেধাবী ছিল 
কিনা ত৷ দিয়ে বিচার করা হয়নি । 

“পশ্চিমবলেও আমরা কি দেখছি! গণ-আন্দোলনের অগ্রণী মার্ক স্বাঁদী কম নিষ্ট 
কর্মী, সংগঠক ও নেতার্দের নকশালপন্থীর! খুন করছে । তার প্রচার করছে 
বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি। এদের উদ্দেশ্ঠ--নকশালদের তুলে ধরো |” 


প্রমোদ দাশগুপ্ত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত কিটিংস্-এর স্পর্ধার উল্লেখ করে 
বলেন, “কিটিংস্‌ কলকাতায় এসে বললেন, নকশালদের মধ্যে মি-আই-এ নেই। 
তিনি কী করে জানলেন যে, সি-আই-এ নেই। কিন্ততার কথার মধ্য দিয়ে 
বোৰা যাচ্ছে, সি-আই-এ আছে। লক্ষ্য করার বিষয় নকশালর। কিটিংস্-এর 
বিরুচ্ছে কোন উচ্চবাচ্য করেনি ।” 
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গ্রমোদ দাশগুপ্ত অষ্টবামের আসা চরিআ উদঘাটন করে বলেন, “এর! কংগ্রেস- 
বিরোধী ছিসাবে পরিচয় দিতে চাইছে । কিন্তু অজয় মৃথুজ্জেরাই কেন্দ্রীয় 
কংগ্রেসী ঘাতকদের হাতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে তুলে দিয়েছে । নির্বাচনের 
প্রা্কালে মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য মিলিটারী নামিয়ে দেওয়! হচ্ছে। বাংলা- 
কংগ্রেস উদ্ধাু হয়ে সাধুবাদ জানাচ্ছে । আট-পার্টি জোট নীরব । দালাল 
আট-পার্টির মতো! হুপ্ংপ্রভূ কংগ্রেসীরা কী ম্পর্ধায় মানুষের কাছে ভোট চাইবে । 
ইন্দিরা সরকারের নীতি সাধিক জনবিরোধী । 


“এবারের নির্বাচনে লক্ষাধিক নতুন কর্মী আমাদের পার্টির পাশে এসেছেন॥ 
এ ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্ধপুর্ণ। যখন মার্কস্বাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে 
তথাকধিত বামপন্থী, তিন কংগ্রেস ও প্রতিক্রিয়া জোট একযোগে আক্রমণ ও 
ষড়যন্ত্র চালিয়েছে, যখন সমস্ত বুর্জোয়। ও বামপন্থী ভেকধারী পত্রপত্রিকা, শাসক 
শ্রেণীর গ্রচার যন্ত্র রেডিও আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা ও অপপ্রচার চালিয়েছে, তখন 
এই ছুই লক্ষ নতুন কর্মী অসম সাহস, ত্যাগ ও শৌর্ধের পরিচয় দিয়ে আমাদের 
'পাঁশে থেকে লড়াই করেছেন । পশ্চিমবঙ্গের শংগ্রামের ইতিহাসে এই খটনা 
আমাদের মনোবলকে দ্বিগুণ করেছে । এই সমস্ত কর্মীকে আমাদের যত্বের সঙ্গে 
রক্ষা করতে হবে। বিশেষ ভাবে নজর দিতে হবে। কারণ, শোষক শ্রেণীর 
বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাঁবাহিনীর মূল ভিত্তি হবে এরাই । ন্শৃঙ্খল কর্মীদলই হবে সংগ্রামের 
নতুন দিশারী । এবারের নির্বাচনে নতুন দুই শক্তি মাথা চাড়া দ্িয়েছে। এক 
সুসলীম লীগ, ছুই জনসংঘ |” 


প্রমোদ দাশগুপ্ত সাম্প্র্ধায়িক দলগুলি সম্পর্কে হুশিয়ারী দিয়ে বলেন, “মুসলীঙ্ 
'লীগকে পাকিস্তানের সংগ্রামী মানুষই কবর দিয়েছে, আর, এই মুললীম লীগকে 
নিয়ে সাম্প্রদান্মিকতার জিগিরকে আরও সোচ্চার করার জন্য ইন্দির! গান্ধী তোয়াজ 
করে মন্ত্রিসভায় ঠাই দিচ্ছেন। যশোহরে-মিলিটারীর গুলিতে একজন হিন্দু নারী 
মারা গেলে সেখানে মুসলমানর1 মিলিটারীর বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়ে মিছিল করেছে । 
গর্জে উঠেছে। সেখানে হখন সাম্প্রদ্দায়িকতাকে শেষ করে দেওয়! হচ্ছে, তখন 
এখানে তা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে ।” 


প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেন, “কংগ্রেসীরা জোড়াতালি দিয়ে বি সরকার গঠন করে 
বতবে তা” হবে কায়েমী স্বার্থান্বেধীদের কিছু পাইয়ে ফ্লেবার সরকার । গণতান্ত্রিক 
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॥ 


মানুষের স্বাধিকার রক্ষার সংগ্রামী সরকার নয়। তাই সে সরকার টিকে থাকতে 
পারে না। অচিরেই ধ্বসে যাবে। 


“এবারের নির্বাচনে আমাদের অভাবনীয় সাফল্য এসেছে । এত মানুষের 
অভিনন্দনকে আমর! দায়িত্বের সজেই মর্ধাদা দেবে! । জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞত! 
থেকেই এই বিপুলসংখ্যক মানুষ এবার আমাদের পাশে এসেছেন। সমর্থন 
করেছেন।” 

প্রমোদ দাঁশগুঞ্ত নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন, “১৯৫২ সাল থেকে 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমরা [নিধাচনী মোর্চ। গঠন করেছি। তখন আমাদের লক্ষ্য 
ছিল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কতগুলি দলকে আমরা এক করতে পারি । কিন্তু এবারের 
নির্বাচনী জোটের তাৎপর্য গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। এবার আট পার্টি 
জোট, প্রতিক্রিয়াশীল ফল, নকশাল, সমাজবিরোধী ও তিন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, 
আমাদের লড়াঁই করতে হয়েছে। কংগ্রেসের দালাল সংখ্যা এবার ছিল বনু। 
যা ইতিপূর্বে ছিল না। এত সবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুখ্যত আমরাই ছিলাম 
প্রকৃত বামপন্থী । তাই জনগণ আমাদের শক্তি বাড়িয়েছেন। আমাদের মধ্যে 
ছোট ছোট দল থাকলেও তাদের ত্যাগ ও সাহস কম নয়। মানুষ তাই তাদেরও 
জিতিয়েছেন।” 

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে সমাবেশে তিনি বলেনঃ 
“খুন, গ্রেপ্তার, অত্যাচার, দমননীতি ও কুৎসা দিয়ে শালকশ্রেণী ও তার দ্লালালর। 
মার্কস্বাঁদী কম্যুনিষ্ট পার্টিকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। 
নিবাচনী মোকাবিলায় তা? প্রমাণিত হয়েছে। আমর! এখানে বুহত্বর শক্তিশালী 
দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি ।” 


ংসদ্বীয় গণতন্ত্রের সীমাবন্ধত। সম্পর্কে তিনি বলেন, “এই পথে জনগণের মৌলিক 
সমন্তা সমাধানের জন্ত দরকার সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। তাই আজকের 
রাজনৈতিক প্রশ্ন হলঃ কোন্‌ পথ? প্রচার কর! হয় কণ্যুনিষ্ট পার্টি (মাঃ), 
ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। কিস্তু আমর জানি, কম্যুনিউটদের 
পক্ষ থেকে সংসদীয় গণতন্ত্রে বপদ আসেনা । বিপদ আজে শাসকশ্রেণীর পক্ষ 
থেকেই। শাসকশ্রেণী যতক্ষণ পর্যস্ত সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্য গিয়ে শ্রেণী-স্বার্থ 
বজায় রাখতে পারে ততক্ষণই সে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ মেনে নেয়। কিন্তু 
জনসাধারণের সচেতনতায় শাসকশ্রেমী ঘন এই পথেও পরাজিত হয় তখন তারা 


চরকা-বুলেট-ব্যালট ১৯৩ 


সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ অস্বীকার করে। এর বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
বাংলা দেশ । 


“বাংলাদেশের জনগণ ভোট দিয়ে মুজিবর রহমানের আওয়ামী লীগকে 
এঁতিহাসিক ভাবে জয়যুক্ত করেছিলেন । এই হিসাবে এঁ দলের হাতেই বাংলা- 
দেশের শাসনক্ষমতাঁ আসা উচিত ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকশ্রেণী এ সব 
সহ করতে পারল না । তাই সে জনগণের রায় অগ্রাহ্থ করে টগন্য-সামস্ত নিয়ে 
বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করেছে । জনসাধারণ তখন অস্ত্ 
হাতে তুলে নি' হ বাধ্য হয়েছেন । 

“আমাদের পশ্চিমবাংলাও শাসকশ্রেণীর মাধ্যমে শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করতে পারছে না। 
তাই ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে যুক্তস্রপ্ট সরকারকে ভেজে দেওয়া হল। এখানেও 
তাই মিলিটারী, সি-আর-পি, ১৪৪ ধার! ও অন্তান্ত বিধি-নিষেধ আরোপ করে 
শাসকশ্রেণী জনসাধারণকে শায়েন্ত। করতে উদ্যত হয়েছে । এখন পশ্চিমবাংলায় 
যা! চলছে তা” বাংলাদেশের পৃধাভাষ ছাড়া আর কি? এ বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ 
সজাগ থাকতে হবে ।” 

তথ্য ও তত্ব দিয়ে প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেন, “বাংলাদেশের এই শ্বাধিকারের 
সংগ্রাম হবে আরও দীর্ঘস্থায়ী । এই সংগ্রামের সমর্থনে আমাদের জনমত 
সংগ্রহ করতে হ'বে। অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্ব/কৃতি, অস্ত্রসাহাব্য ও সীমান্তের 
বেড়! তুলে দেবার দাবীতে সরকারকে বাধ্য করতে হবে । এটাই যুব সমাজের 
সামনে বিরাট কর্তব্য |” 

তিনি বলেন, “দেশে দেশে মুক্তি-সংগ্রামে চিরকাল যুবসমাজ ইতিহাস সৃষ্টি 
করেছেন। ইতিহাস তৈরি করেছেন পশ্চিমবজের যুবসমাজও | সমস্ত অত্যাচার, 
খুন, দমননীতির বিরুদ্ধে এখানকার যুবকরাঁও সংগ্রামী এঁতিহের অধিকারী । 
আগামী দিনের বৃহত্বর সংগ্রামেও যুবকরা "তাদের এঁতিহাসিক ভূমিকা পালন 
করবেন নিশ্চয়ই |” 

৩০শে নভেম্বর গ্রমোদ দাশগ্ঞ টিটাগড়ে এক জনসভাতে বললেন, “নকশালপন্থীরা 
আজ বিপ্রব-বিরোধী শক্তিতে পরিণত হয়েছে । নকশালপন্থীর! আজ কোন্‌ পথ 
নিয়েছে? আজ তাদের একমাত্র কাজ মার্ক স্বাঁদী কম্যুনিষ্টদের হত্যা কর! । 
আমাদের পার্টিকে শাসক শ্রেণীর আন্রম্ণের যোকাবিলা! ন! করতে দিয়ে আত্ম- 
রক্ষার্থে ব্যস্ত রাখাই তার্দের উদ্দেস্ঠ। ১ 


১৯৪ চরকা-বুলেট-ব্যালট 


“এরই ভুল করার তো কোন বাস্তব ভিত্তি ছিল না। বাংলার সন্ত্াসবাদী 
আন্দোলনের অভিজ্ঞত! তো! তাদের সাঁমনেই ছিল। ছিল আন্তর্জাতিক কম্যনিষ্ট 
আন্দোলনের অমূল্য অভিজ্ঞত! । তবু কেন এই পথ €নওয়া হল-__-এরই মধ্যে 
নকশালপন্থীদের চরিত্র বুঝতে হবে। তাদের রাজনীতি আজ বাস্তবে প্রতিবিপ্রবী 
রাজনীতিতে পরিণত হয়েছে ৷” 


একাল্প 


রাঁজ্য-রাজনীতিতে ছুটি ফ্রণ গঠিত হয়েছে। একটি ছ'পার্ট ফ্রুট । আর একটি 
আট পার্টি ফ্রপ্ট। 


যুক্তত্রণ্ট গঠিত হবার পর অনেক ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে রাজ্যরাজনীতির এক পূর্ণ 
বিন্তাস সুরু হয়। যিনি একদিন কংগ্রেস ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে রাজ্যের বাম 
রাজনীতির শরিক হয়েছিলেন, সেই অজয় মুখোপাধ্যায় আবার ধীরে ধারে 
কংগ্রেসের দিকে ফিরতে স্থুরু করলেন । আট পার্টিফ্রণ্টের পক্ষ থেকে বুক্তক্রণ্টকে 
বাঁচিয়ে তোলবার একটা চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু প্রমোদ দাশগুপ্ত এই আট পার্টি 
ফ্রণ্ট সম্বন্ধে মন্তব্য করেন £ ওরা মাকড়শ!। নিজের জালে জড়িয়ে মরবে । 


এই সময় ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা অশোক ঘোষ দুর্ঘটনায় আহত হয়ে রামকৃষ্ণ 
মিশন হাসপাতালে ছিলেন। সেখানে অজয় মুখোপাধ্যায়, জ্যোতি বন্থ প্রভৃতি 
অনেকেই তাকে দেখতে যেতেন । অশোক ঘোষ হুস্থ হয়ে ট্যাংরার বাসায় 
ফিরে এলে জ্যোতি বনু একদিন তার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন । সেখানেই 
'অশোক ঘোষ জ্যোতি বস্থকে আবার যুক্তক্রপ্ট বাচিয়ে তোলবার গ্রতাব দেন। 
কিন্ধু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সেদিন জ্যোতি বন্থু অশোক ঘোষের বাঁসা থেকে 
বেরিয়ে যাবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় অশোক ঘোষের ঘরে 
গিয়ে হাজির। অশোক ঘোষের বাড়িতে জ্যোতি বস্থর আসবার খবর বিশ্বনাথ 
মুখোপাধ্যায় কি করে পেয়েছিলেন জানিনা । কিন্তু সে চেষ্টা সফল হল ন। 
রাষ্ট্রপতি শাসনের পর আবার নির্বাচন। এই নিবাচন হল বহুমুখী । ছ'পার্টি 
এবং আট পার্ট জোট । আবার এই আট পার্টি জোট থেকে বেরিয়ে বাংলা- 
কংগ্রেস, কংগ্রেসের সঙ্গে গাঁটছড়া বাধল। নির্বাচনে সি-পি-আই ( এম ) একক 
শক্তিতে ১১৪টি আসন গেল। 


ডরক।-বুলেট ব্যালট ১৯৫ 


অজয় মুখোপাধ্যায় কংগেলকে নিয়ে সবুকাধ্ম গড়লেন । পি-পি-আই ( এষ ) 
ক্ষলের উপর আক্রমণ সর হল বহুমুধে । এই নির্বাচনে সব চাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল 
সি-পি-আই এবং ফরওয়ার্ড বুক । কিন্তু এই সরকারও স্থায়ী হলন!। 


১৯৭২ সালে অনুষ্টিত হ'ল মধ্যবর্তা নির্বাচন। এক অভূতপূর্ব সন্ত্রাসের মধ্যে 
এই নির্বাচনে এমন কারচুপি হ'ল যে জ্যোতি বন পরাজিত হলেন বরানগরে | 
সি-পি-আই (এম )-এর ১১৪টি আলন হাঁস পেয়ে মাজ্জ ২*টি আসনে নেষে 
এল। 


১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সাল। পশ্চিমনঙ্গে এক নতুন ইতিহাস রচিত হুল । 
অত্যাচার ও নিপীড়নের ইতিহান। ১৯৭৫ জালের ২৫শে জুন সারাদেশের 
সঙ্গে পশ্চিষবঙ্গে ঘোষিত হ'ল জরুরী অবস্থা । 


১৯৭* সালের পর থেকে ১৯৭৭ সাল পর্ধস্ত সময়ের একটি বর্ণনা প্রমোদ দাশগুপ্ডের 
জবানীতে তুলে ধরছি £ 


“কেন্দ্রের কংগ্রেল সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় এবং বাংলা-কংগ্রেস, ₹ক্ষিণগন্থী 
কমুনিষ্ট পার্টি প্রস্ৃতির সহযোগিতায় ১৯৭০ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে 
নীতি-বছিভ্‌ত উপায়ে উৎ্ধাত করার পর থেকে ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাস পর্বপ্ত 
এই রাজ্যে এক বিভীষিকা, সন্ত্রাস ও ছুন্ঠতির রাজত্ব চলেছিল। কংগ্রেস 
পরিচালিত এই সন্ত্রাস ও ছুর্নীতির উৎ্স-মূলে ছিলেন শ্রীমতী গান্ধী ও কংগ্রেসের 
জাতীয় নেতৃত্ব । পশ্চিমবাংলায় তার মূল রূপকার ছিলেন 1সন্ধার্থশক্কর রায় ও 
ভার কংগ্রেপী মন্ত্রিসভা । 


“১৯৭০ সালের মার্চ মাসে দ্বিতীয় যুক্তফ্রপ্ট সরকারের 'পতনের পর থেকে স্থুর 
করে ১৯৭২ সালের জাল-জুয়াচুরি-সম্ত্রাস চিহ্নিত নির্বাচনের পরবত্তাঁ আধা-ফ্যাসিস্ত 
সন্ত্রাসের কালে, ১৯৭৫ সালের জুন মাসের পর কংগ্রেসের দলীয় স্বার্থে ও ইন্দিরা 
গান্ধীর ব্যক্তি-স্বার্থে চাপিয়ে দেওয়া আতাস্তরীণ জরুরী অবস্থার দম বন্ধ কর! দিন, 
গুলিতে সিদ্ধার্থ রাঁয়দের গুগাঁবাহিনী ও পুলিশ সি-পি-আই ( এম )-এর ১১০ 
সক্রিন্ত কর্মী, সভ্য ও সমর্থককে হত্যা করেছে । ১৯৭ সালের মার্চ থেকে ১৯৭২ 
সালের নির্বাচন পর্যন্ত এই রাজ্যে ১৩৫৩টি রাজনৈতিক হত্যার ঘটন! খঘটেছিল। 
সাত বছরের কংগ্রেসী অপশাসনে গোষ্ী-কোন্দলে ১৩, জন কগগ্রেসীকে প্রাণ 
দিতে হয়েছে & দলেরই ঘাতকদের হাতে । সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের শাসনকালে 


১৯৬ চয়কা-বুলেট-ব্যালট 


৯৮ জন পুলিশ আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছে । অ-রাজনৈতিক হতাকাণ্ডের 
হিসাব নিলে দেখ! যাবে ১৯৭১-৭২ জালে ২২৯৩টি, ১১৭২ সালে ৮৩৪টি, ১৯৭৩. 
সালে ৯৪৩টি এবং ১৯৭৪ সালে ৯১২টি ঘটন ছ্টেছে। 


“১৯৭১-৭২-এর পরে কংগ্রেস সরকারের ঈীর্ঘ পাঁচ-ছয়ু বছরের প্রত্যক্ষ শাসনকালে 
সি-পি-আই (এম )-এর ২০,৯০০ কমী নিজেদের এলাকায় বসবাস করতে 
পারেননি । পুলিশের যোগসাজসে কংগ্রেসী গুগাবাহিনীর আক্রমণে অসংখ্য 
পার্টি-অফিস এবং তিনশো-র উপর ট্রেড ইউনিয়ন অফিস বন্ধ অথবা বেদখল ছয়ে 
গিয়েছিল । বন এলাকার বাপন্থী কর্মীদের ম্বাভাবিক রাজনৈতিক কাজকর্ম, 
এমন কি, যাতায়াত নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল । 


“দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করার পর কংগ্রেস নেতারা নকশালপন্থী্গের 
এফাংশকে বামপন্থী-আন্দোলনের উপর, বিশেষ করে মার্ক স্বাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির 
উপর আক্রমণের জন্য ব্যবহার করেছিল । নকশালপন্থীদ্ের খতম ও ব্যক্তিহত্যার 
রাজনীতিকে শাসকদল স্থুকৌশলে নিজেদের কাজে লাগিয়েছিল। হত্যা, অগ্নি- 
সংযোগ ও সন্ত্রাসের আবহাওয়া তৈরি করার গোপন উৎসাহ যোগান দিয়েছিল। 
এই সমস্ত ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে আইন-শৃঙ্খলা! পরিস্থিতির অবনতির অজুহাতে 
বিরাট সংখ্যক সি-আর-পি ও অন্তান্ত কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী আমদানী 
করা হয়েছিল। আসল উদ্দেশ্য ছিল বামপন্থী ও বিরোধী শক্তিগুলিকে ধ্বংল কর! । 
একই উদ্দেশ্যে কংগ্রেসদল স্মাজবিরোধী মস্তানবাহিনীকে পপ্রতিরোধ-এর নামে 
ংগঠিত করেছিল এবং হত্যা ও সন্ত্রাস স্থষ্টর জগ্য ঢালাও অনুমতি দিয়েছিল। 
এই সব গুগাদের হাতে মারাত্মক অন্ত্রশত্্, গাড়ি ও অর্থ তুলে দেওয়া হয়েছিল । 
পুলিশ নিয়োজিত হয়েছিল এদের প্রহর ও রক্ষার কাজে । এই সময়েই কংগ্রেস 
পরিচালিত ছুই সংগঠন-_যুব কংগ্রেস ও ছাত্র-পরিষদ মস্তানদের আখড়ায় 
পরিণত হয়। 
“এই সময়েই নকশালপস্থীদের সম্পর্কেও ছু'মুখে! নীতি গ্রচ্ণ কর হয়। যাঁরা 
রাজনৈতিক কারণে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাতে অন্বীকার করে, পুলিশ তাদের, 
নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে থাকে । অপর যে অংশের মধ্যে পুলিশ ও শাসক দলের 
লোক অশ্ুপ্রবেশ করেছিল, তাছের সরাসরি বামপন্থী-নিধনের কাজে মেতে উঠতে 
নির্দেশ দেওয়া হয়। পরে যুব-কংগ্রেস ও ছান্ত্র-পরিষদের ভিতর তাদের টেনে 


নেওয়া হয়। 


পরকা-বুলেট-ব্যালট ১৯৭ 


“১৯৭১ সালে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় কেন্দ্রীয় কংগ্রেস মন্ত্রিলভার সদস্ত হন | কিছুদিন 
পরই রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি "পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
নিযুক্ত হন। যে কোন যুক্তরাষ্্ীয় কাঠামোতে এই ধরনের নিয়োগ নজির-বিহীন 
ও অসঙ্গত। কিন্ত সেই সময়ে কংগ্রেস নেতৃত্বের স্তায়সঙ্গত ও শোভন আচরণ 
নিয়ে কোন মাথাবাথ। ছিল না। বামপন্থীদের শক্তি ও সি-পি-আই (এম )-কে 
নিশ্চিহ্ন করার উন্মত্ত প্রচেষ্টায় লিপ্ত কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে তখন একমাত্র জরুরী 
কাক্ত ছিল বামপন্থী-গণতাম্ত্রিক আন্দোলনের উপর পুলিশ-মস্তানবাহিনীর পাশবিক 
আক্রমণের ও সন্ত্রাসের আবহাওয়! বজায় রাখ 1” 

১৯৭৭-এর গোড়ায় জরুরী অবস্থা তুলে নিয়ে লোকসভায় নিবাচনের ভাক দেওয়া 
হঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকে পরাজিত করতে বদ্ধপরিকর প্রমোদ দাশগুপ্ত জনতা 
পার্টির সঙ্গে হাত মেলালেন। ১৯৬৭ সালে কংগ্রেসকে ক্ষমতার বাইরে রাখতে 
প্রমোদ দাশগুপ্ত বাংলা-কংশ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন । ১৯৬৯ সালে 
নির্বাচনে যে কোন দলের তুলনায় বেশী আসন + ওয়া স্থেও অজগ্ু মুখোপাধ্যা্নকে 
মুখ্যহন্ত্রী হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন । ১৯৭১ সালে সি-পি-আই-কে কংগ্রেসের 
কোটর থেকে বের করে এনে সরকার গঠন করতে চেয়েছিলেন_-সি-পি-আই 
সেছ্গিন কংগ্রেসকে তাগ করেনি । ১৯*৭ সালে যখন লোকসভার নির্বাচন 
ঘোষণ। করা হুল, তখন কংগ্রেসকে পরাজিত করতে জনতা নেতাদের সঙ্গে হাত 
মেলালেন। লোকসভা নিবাচনে কংগ্রেল প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। 


কেন্ত্রে মোরারজী দেশাইয়ের নেতৃত্বে জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর 
পশ্চিমবঙে বিধানসভার নিরাঁচন অনুষ্ঠিত হুল। এই বিধানসভার নিবাচনেখ 
গ্রামাদ দাশগুপ্ত জনতা পার্টির সঙ্গে এক্য স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন । কিন্তু 
মোরারজী দেশাই ও প্রফুল্লচন্ত্র সেনের জিদের জন্য সেই এঁক্য হয়নি : 


১৯৭৭ সালের জুন মাসে রাজা বিধানসভার নির্বাচনে আবার এঁক্যবন্ধ স্রপ্ট গড়ে 
উঠল। ফরওয়ার্ড ব্রকঃ আবর-এস-পি সহ কয়েকটি দলের সঙ্গে ১৯৭* সাল 
থেকেই যে ফারাক সি হয়েছিল, জরুরী অবস্থার সময়ে যুক্ত আন্দোলনের মধ্য 
দিয়ে সেই ফারাক হাস পেয়েছিল! ৭৭-এর নির্বাচনে বামক্রণ্ট গঠিত হল। 
এই নির্বাচনে অসাধারণ সাফল্য ঘটল বামকফ্রণ্টের। ক্ষমতায় 'অধিষ্ঠিত হল। 


বামক্রণ্ট-এর কাঠামোগত পরিবর্তন করে প্রমোদ দাশগুগ্তকে চেয়ারম্যান কর! 
হুল তিনি প্রথমে রাজী হন নি। পরে সরোজ মুখোপাধ্যায়, অশোক ঘোষ, 


১৯৮ চরকা-ধুলেট-ব্যালট 


মাখন পালের অনুরোধে প্রমোদ দাশগুপ্ত বাষক্রপ্টের চেয়ারম্যান হন । মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বন্থুর নেতৃত্বে বামফ্রণ্ট সরকারের বাত স্থুরু হল । নতুন বামক্রপ্ট এবং 
তার সরকারের পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রমোদ দীশগুপ্ত নতুন দৃর্টিভজী আরোপ 
করেন--বামফ্রপ্ট কমিটি নীতি নির্ধারণ করবে এবং সরকার সেই নীতিকে 
রূপায়িত করবে । এই নীতির ফলে বামফ্রপ্ট কমিটির চেয়ারম্যান রাজ্যের 
সামগ্রিক পরিচালনায় এক নম্বর ব্যক্তি হয়ে ওঠেন । 


১৯৭৮ সালের ৫ই থেকে ১০ই ফেব্রুয়ারী কলকাতায় সি-পি-আই (এম) ছলের 
ত্রয়োদশ রাজ্য সম্মেলন হয়। প্রমোদ দাশগুপ্ত আবার রাজ্যপার্টির সাধারণ 
সম্পার্দক নির্বাচিত হন দলের চতুর্দশ রাজ্য সম্মেলন ১৯৮১-র ২৭শে ডিসেম্বর 
থেকে ১৯৮২-র ৩রা জানুয়ারী কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। এবারও রাজ্য-কমিটির 
সম্পাদক ভন প্রমোদ দাশগুপ্ত । তিনি রাজ্য-কমিটির সম্পাদকের গায়িত্ব গ্রহণ 
করতে ১৯৭৮ সালেও রাজী ছিলেন না, ১৯৮২-তেও নয । কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
রাজী হয়েছিলেন । 


১৯৮* সালে শ্রীমতী ইন্দির! গান্ধী কেন্দ্রে ক্ষমতায় ফিরে এজে লোকসভায় নতুন 
নির্বাচনের ডাক দিলেন । সেই নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস এবং জনতা-_ছুই 
দলই প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। লোকসভায় 5৪২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস মাত্র 
তিনটি আসন পেল । জনতা! একটিও নয় । 


১৯৮২ সালে অনুষ্ঠিত হল বিধ'নসভ! নিবাচন । +৮২-তে প্রমোদ দাশগুপ্ত 
পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান । আর রাজ্োর প্রায় সব লোকসভ। 
ও বিধানসভা! আসন বামফ্রপ্ট ও পি পি-আই ( এম )-এর দখলে । 


১৯৮২ সালে বামফ্রপ্ট নরকার গঠনের ক্ষেত্রে অনেক জটিলতা স্ষ্ট হয়েছিল । 
কয়েকটি পার্টির মগ্ত্রিসভায় না থাকার সম্ভাবনাও দেখ! দিয়েছিল। কিন্ত প্রমোদ 
দাশগুপ্ত সব পরিস্থিতিকে সামাল ছেন। বামফ্রণ্টের একাই যে শুধু অটুট থাকে 
তাই নয়, সি-পি-আই-ও বামফ্রণ্টের শরিক ভয় ও সরকারে যুক্ত হয়। কঠিন 
অবস্থার মোকাবিলা করে পশ্চিমবজের বাম এঁক্যকে সাবিক রূপ দেন প্রমোদ 
দাশগুঞ। 


১৯৭৮ সালের জুন মাসে রাজের তিন স্তরের পঞ্চায়েত-নির্বাচন পরিচালন! প্রমো 
দ্লাশগুপ্তের জীবনে এক অসাধারণ সাফল্যের ছ্রিক্চিচ্ছ । পঞ্চায়েতের ৫৬,০** 
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আসনে বামক্রণ্টের মধ্যে সমঝোতা এবং ৩৮১১** আসনে জয়লাভ এক অসাধারণ 
নজির। একইভাবে, ১৯৮১ সালের ৩১শে মে ৮৬টি পৌরসভ! নির্বাচনে প্রায় 
৮৬টি পৌরসভাতেই বামক্রণ্টের জয়লাভ এক তুলনাহীন নজির। 


১৯৮২ সালে প্রমোদ দাশগুপ্ত যখন বামফ্রণ্টের চেয়ারম্যান হন তখন পঞ্চায়েত 
থেকে সুরু করে লোকসভা! প্যস্ত পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব আসন বামক্রণ্টের গখলে 
নিয়ে আসা বামক্রণ্টের যৌথ নেতৃত্বে সকল হয়েছে । কিন্তু এই নেতৃত্বের প্রতিটি 
ক্ষেত্রের, প্রতিটি কৌশলের রূপকার ছিলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত । স্বাস্থ্য অনেক 
আগেই ভেঙ্গে গিয়েছিল । সেই ভগ্রস্থাস্থ্য নিয়েই পরিচালন! করেছিলেন বল ও 
বামফ্রণটকে। বামক্রপ্টের হাতে যেমন সর্বস্তরে সাবিক ক্ষমত। এনে দিয়েছিলেন, 
তেমনই পার্টিকেও সম্প্রসারিত করেছেন সর্বস্তরে । ১৯৮২ সালে প্রেমোদ দাশগুপ্ত 
শেষবারের মতো! যখন রাজ্য-কমিটির সম্পাদক নিবাচিত হন, তখন পার্টির এবং 
শাখা-সংগঠনের সম্গশ্ত সংখ্যা মিলিতভাবে এক কোটি। রাজ্যের সাত কোটি 
মানুষের মধ্যে এক কোটি মানুষ সি-পি-আই ( এম )-এর পতাকা বহন করে। 
দলের এই সাফল্য জস্তব হয়েছে প্রমোদ দাশগুপ্ের ২৩ বছর ব্যাপী রাজ্য-পার্টির 
পরিচালনায় যোগ)তা ও কৌশলে । 


১৯৮১ সালের গোড়ায় আমন্ত্রণ পেলেন ভিয়েতনাম যাবার ৷ যে স্বাস্থ্য, তাই 
নিয়ে রাজ্য কেন, ঘরের বাইরে যাওয়া! উচিত নয়। কিন্ত প্রমোদ জাশগুপ্ত 
ভিয়েতনাম গেলেন। এ যেন তীর্থ-দর্শন | যে সব জায়গায় ভিয়েতনামের 
বীর জনগণ মাকিন সাম্রাজ্যবাদী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বপূুর্ণ সংগ্রাম 
করেছিল, জেই জব স্থান তিনি দেখলেন। ঘুরে দেখলেন লাওস্‌ ও কাম্পুচিয়] | 
ফিরে এলেন তীর্থ-দর্শন করে। | 


বানান 


১৯৮২ সাল শেষ হতে চলেছে । অনেকের ইচ্ছা, চিকিৎসার জন্ত তাকে বিদেশে 
পিকিং-এ পাঠানো হোক। কিন্তু তিনি কখনওঃরাজী হন নি। শথুপরিহাসে 
বলতেন £ মস্কোপিকিং গিয়ে কিহবে। ওরা কি জামার হাট, লিভার বদলে 
দিতে পারবে? 
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তবু শেষ পর্যন্ত রাঁজী হলেন পিকিং যেতে । রাজী হয়েছিলেন দু'টি কারণে। 
একটি, চীন দেশটা দেখা এবং দ্বিতীয় কারণ, চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে সি-পি- 
আই (এম )-এর ঘ্বনিষ্ঠত। বৃদ্ধি করা। তাই শেষ পর্যস্ত চীনে যেতে রাজী 
হলেন। প্ররুতপক্ষে এম বাসবপুনিম্মা সহ পার্টি নেতাদের প্রায় ছ'মাস সময় 
লেগেছিল তাকে চীনে বাওয়ার জন্ত রাজী করাতে । 


১৯৮২ সালের ২৬শে অক্টোবর রাজি দশটায় প্রমোদ দাশগুপ্ত পিকিং-এর উদ্দেশে 
কলকাতা ত্যাগ করলেন। ২৬শে অক্টোবর থেকে ২৯শে নভেম্বর পর্যস্ত 
দিনগুলির বিবরণ তার পিকিং-বাসের একমাত্র ও সর্বস্ময়ের সঙ্গী বুদ্ধদেব 
ভট্রাচার্ধের লেখা “মৃত্যুর আগের দিনগুলি, ও “শেষের ক'দিন” নিবন্ধ দুটিতে 
লিপিবদ্ধ করা হয়েছে । প্রমোদ দাশগুপ্তের শেষের দিনগুলির বর্ণনা ছিয়ে বুদ্ধদেব 
ভষ্টাচার্ধ ললেছেন : 


“২৬শে অক্টোবর দমদম এয়ার-পোটে প্রমোদদ্াঁকে বিদ্লায়-সংবর্ধন1 জানাতে 
উপস্থিত ছিলেন ধারা, তাদের সকলেরই মনে আছে কি স্ুম্দর একট| পরিবেশ 
গড়ে উঠেছিল সেই রাত্রিতে । প্রমোদ! অকাতরে সেদিন কমরেডদ্দের উষ্ণ 
ভালবাস ও শ্রদ্ধার সান্নিধ্যে ছিলেন বেশ কিছুক্ষণ। মানসিক ভাবেও নিজেও 
ছিলেন সহজ, সরল । অবশেষে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে যখন এয়ার-ইগ্ডয়ার বিমানে 
গিয়ে উঠলাম, তখন গুকে মনে হচ্ছিল সব দিক থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ । ৬ ঘণ্টা 
আমাদের আকাশে টাল ওড়1--মাঝখানে ব্যাংককে প্রায় ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম 
নেওয়ার মত থাম । হুংকং-এ যখন পৌছলাম লে দেশে ভোর হয়েছে। দীর্ঘ 
ইণ্টারন্তাশানাল এয়ার পোর্ট পেরিয়ে চীন সরকারের এক প্রতিনিধি ও এক 
ভারতীয় বন্ধুর (সুভাষ চক্রবর্তার বন্ধু) সাহাধ্যে আমর! হংকং-এর এয়ারপোর্ট 
হোটেলে কয়েকঘণ্ট। আশ্রয় নিলাম। দুপুর ২টোয় আমাদের পিকিং বাত্রা 
সুরু । সন্ধে ৭টায় ঘখন পিকিংয়ে নামলাম, তখন কি রকম অবসন্ন শীতের 
সন্ধ্যা। প্রমোদদাকে দেখলাম একটু গম্ভীর । পায়ে পায়ে নেমে প্লেন ছেড়ে 
যখন বিমান বন্দরে পৌছলাম তখন চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 
যোগাযোগ বিভাগের অন্যতম ডিরেউর হে! তার দুজন ডেপুটি ও একজন 
ফ্লোভাধী সহ আমাদের জন্ত অপেক্ষা করছেন । তার! সোজানুজি প্রমোদদা'র 
দিকে এগিয়ে এসে “কমরেড দাশগুধ” বলে সম্বোধন করে সম্ভাষণ করলেন. । 
তারপর একটানা গাড়িতে প্রান্ন একঘন্ট। বিমান বন্দর থেকে ওয়াণলোউ ( দীর্ঘ- 
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জীবন ) পার্টির অতিথিশালায় এসে পৌছলাম। পথে আস্তে আসতে 
ভিরেইর হো দোভাষী চেন মারফত প্রমোদদার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা সেরে 
নিলেন। কালকের দিনটা আমাক্ের বিশ্রাম। পরশুদদিন যেতে হবে 
হসিপাতালে চেকআপ করাতে । 


“ওয়ানসোউ-যেখানে আমাদের রাখার ব্যবস্থা হলো-_-একটি দোতলা মনোরহ্ 
বাড়ি! বিদেশী অতিথিরাই থাকেন। চারপাশে গাছপাল!, ফুলের বাগান, 
সাজানো ছিমছাম। সারাক্ষণ পাহারা দিচ্ছেন কয়েকজন লিবারেশন আমির 
তরুণ। একশো-এক নম্বর খর প্রমোদদার। পাশাপাশি ঘরে আমি আর 
দোভাষী চেন্‌। 

“২৯ তারিখ সকালবেল! আমরা গেলাম ট্রাভিশনাল মেডিসিন আঁকাভেমিতে । 
এটি একটি গবেষণ। ও চিকিৎসাকেন্্র। ভাক্তার শ* এর প্রধান । দীর্ঘক্ষণ ধরে 
পরীক্ষা চললে! | পরীক্ষা পদ্ধতি দেখে মনে হুল আধুনিক ও প্রাচীন পদ্ধতির 
সংমিশ্রণ । পরীক্ষা শেষে ভাক্তার পরামর্শ 'দলেন কিছু ওষুধ ও আকুপাংচার । 
অতিথিশালায় থেকেই চিকিৎসা! হবে । আর যে ওষুধগুলি প্রমোদদ1 খাচ্ছিলেন 
সেগুলি চলতে থাকবে বলে জানালেন । ডাক্তার চেং লিয়াং আসতেন আমাদের 
ওখানে আকুপাংচার করাতে, সঙ্গে আসতেন শার্প ওয়াং মিন। কাজের ফাকে 
ফাঁকে সরল ব্যবহার ও মানবিকতার স্পর্শ আমাদের আকুষ্ট করত । কিছুদিনের 
মধ্যেই চিকিৎসার কিছুটা ফল পাওয়! গেল । প্রমোদদ। নিজেই বলতেন £ কাশিটা 
বন্ধ হয়েছে। হাপাশির সমন্তাও অনেক কম। এইভাবে চললে, বুঝলে, ফিরে 
গিয়ে মিটিংগুলোয় কিছুক্ষণ বলতে পারব | 


“চিকিৎসার ক্কীকে ফাকে আমরা ঘোরাফেরাও করেছি । ৪ঠ1 নভেম্বর আমরা 
বেরোলাম মাও-সে-তুউয়ের সমাধিতধ্ন দেখতে | চার সারি লাইনে কাতারে 
কাতারে মানুষ । যদিও আমাদের লাইনে গ্লাড়ানোর প্রয়োজন ছিল না তবুও 
বিরাট সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে হবে বলে প্রমোদদা! রইলেন নিচে। আমি ঘুরে 
এসে জানালাম ভেতরে কি দেখলাম । প্রমোদ! বললেন, “আমি দেখছিলাম 
'মাহষের ভীড়। মাও-সেশ্তুউ এদেশের মাছষের মনে কতথানি স্থান করে 
রেখেছেন? তখন সকালি ১*ট1। তিয়েন মিয়েন স্কোয়ারে উজ্জল এক জনতা । 
শিশু, স্কুলের ছাত্র, সৈনিক, গ্রাম থেকে আসা কৃষক, কিছু বিদেশীর ভীড়।। সেই 
শ্ভীড়ের মধ্য দিয়ে আমর! চললাম “গ্রেট হল অব.দি পিপল্‌, দেখতে । তারপর 
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*গ্রট অব হেভেনলি গীস” যার মাথায় গোটা! পিকিংয়ের মধ্যে একমান্র ব্যতিক্রম 
মাও-সে-তুঙয়ের ছবি টাঙ্গানোৌ। পরের দিন গিয়েছিলাম আ্যাক্রোবেটিকস্‌ 
দেখতে, সন্ধ্যাবেল!। সহরের প্রধান রাস্তা “চিরশান্ির সড়ক'-এর উপরেই 
ছোঁট একটি হছল। সন্ত জাপান থেকে ফেরা এই দলটির কর্মস্থচী নিশ্চয়ই 
আকর্ষণীয় ছিল। তার পরের দিনও আমরা বেরিয়েছিলাম চীনের প্রাচীর 
দেখতে । এইখানেই চীন! কমরেডর। প্রায় কৌশল করে প্রমোদদার আপতি 
সত্বেও একটা ফটো! তুলেছিলেন । সেটিই চীনে প্রমোদার একমাত্র এবং শেষ 
ফটো । 


“সকালে বা বিকেলের অনেকট। সঙ্ম্প আমাদের যেত আলাপ-আলোচনায়। 
চীনে প্রবাসী ভারতীয়রা আসতেন । পি-টি-আই, ভারতীয় দূতাবাস বা চীন 
সরকারের করত ভারতীয়র! । অনেক সময় শুধু আমি বা প্রমোদদ। বসেই 
আলোচনা করতাম । আমাকেই জিজ্ঞাসা করতেন, “ক দেখলে আজ? 
দোকানে জিনিষপন্রর কিনতে গিয়ে? আমি টুকরো টুকরো ঘটনা বলতাম । 
কখনও বাধাকপির পাহাড়, ভ্তাসপাতির স্বাদ, বাসে মহিলা! ড্রাইভার, বইয়ের 
দোকানে বিদেশী বই, রাস্তায় ঝাড়ু দিচ্ছেন যিনি তীর মাইনে-_-এই সব ঘটন! 
থেকেই রাজনীতির আলোচনা স্থরু হত। চলত অর্ধেক রাত পর্ধস্ত ৷ 
সাংস্কৃতিক বিপ্রবের ক্ষয়ক্ষতি, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার নতুন উদ্যোগ, চীন 
সরকারের বৈদেশিক নীতি, জনন্থাস্থা, সহরে দূষণ-বিরোধী ব্যবস্থাপনা-সব কিছু 
প্রসঙ্গই আসত । প্রমোদদ। বলতেন, “এগুলে! আমাদের গভীরে গিয়ে বোঝা 
দবকার । কথায় কথায় দেশের কথা েঠত। খরার অবস্থা কী? কোন 
জেলায় কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে? ভ্রাণ তহবিলে টাঁকা উঠছে কি না? 
“মারকপবাদী পথ সময় মত বেরুচ্ছে কি না? মেদিনীপুরের কৃষক সম্মেলনের 
সমাবেশের জমায়েত কত হলে! ? পার্টি মেদ্বারশীপের লক্ষ্যে পৌছে নবীকরণের 
ডাক দিতে হবে। এই সব খাবন! চিন্তার মাঝে আমাকে বঙগতেন, “অনিল, 
ফোন করলে যতট! খবর নেওর! যায় ০ন্বার চেষ্টা করে! | 


“৮ই নভেম্বর চীন! পার্টির ষোগাযোগ বিভাগের উপদেষ্ট। কমরেড ঝাং শিয়াং সান 
আমাদের ডিনারে আমন্ত্রণ জানালেন । সব মিলিয়ে ১৪ জন উপস্থিত । 
খাওয়াদাওয়া ভালই হ'লো।। প্রমোদদ! সাধারণতঃ যা খান, ওদের অনুরোধে 
যেন একটু খেশিই খেলেন। উপদেষ্টার সংক্ষিপ্ত ভাঁধণের উদ্ভরে উনিও সংক্ষেপে 
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ভাষণ দিলেন, যার মূল বিষয় ছিল-_চীনে সমাজতন্ত্রের সাফল্যের তাৎপর্য, ভারত 
ও চীনের জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের এঁতিঙ্ছ। যোগাযোগ 
বিভাগের উপদেষ্টা তার ছু'দিন পর পরই বিকালবেল! আসতেন প্রমোদগ্গার সঙ্গে 
দেখা করতে । সেক্িনও আলোচনা হলো ৷ উপদেষ্ট! খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রমোদদা”র 
শরীর সম্পর্কেও অনেকগুলি প্রশ্ন করঙেন। প্রমোদ! বললেন, ধাণিকট। 
উন্নতির লক্ষণ মনে হচ্ছে। সেদিন ঘরের মধ্যে একটা সাফল্যের পরিবেশ 
গড়ে উঠেছিল । 


“সেদিন এও ঠিক হ'ল পরের সপ্তাহে আমরা ক্যাপ্টনে চলে যাব। সেধান 
থেকেই চিকিৎসা হবে। কারণ পিকিংয়ে ঠাণ্ডা শুণ্টের নীচে নামতে সুরু 
করেছে । যদিও সেটা আমাদের কাছে বড় সমন্ত! ছিল না। শীত নিয়্্ণের 
সমস্ত ব্যবস্থাই ঘরের ভেতর ছিল। আর সারাদিন ঝড়ের মতে! হাওয়া । 
সেই দিন রাতে (১০ই নভেম্বর) রাঁজনৈতি কগ্ুআলোচনার সাফলা, চিকিৎসার 
আংশিক সাফল্য, বাইরে ঝড়ের আবহাওয়ার মধ প্রাযোদদা বললেন) “আজ 
রাতিরে তুমি খেয়ে আসবে! আমি আর কিছু খাব না! এক বোতল কমলা।” 
লেবুর সরুবত নিয়ে এসো । তাই ধাব। খাবার ইচ্ছে নেই।” অনুরোধ 
করেও খাওয়ানো গেল না । তখনও বুঝিনি এ কিসের ইঙ্গিত । 


“পরের দিনগুলিতে খাঁওয় ক্রমশঃই £&কমে আসতে লাগল । উনি বললেন 
“দেখেছে! তো, এ তো আগেও হয়েছে আমার । দেখ! যাক কয়েকট। দিন। 
আবার খেতে পারি কিনা 1 ভাক্তাররা কিন্ত তিন দিন পর থেকেই গ্রকোজ 
ম্ালাইন ওয়াটারের ইনফুউশান সুরু করে দ্রিলেন। তীরা বললেন এটা না 
করলে শরীর ছুবল হয়ে বাবে । এই অবস্থাতেই ১৭ তারিখ বেশ রাতে গুর 
নিঃশ্বাসের সমস্তা সুরু হলো । সমস্তাটা মনেকক্ষণ ধরে চলায় "গাঁমি যাঝরাতে 
চীনা কমরেডদের খবর দিলাম । তাদেরই অন্থরোধে মধ্য রাজে আমরা পিকিং 
হসপিটালে গেলাম। শেব রাজি থেকে অক্সিজেন গ্বেবার পর উনি খানিকটা! 
আরাম পেলেন এবং ঘুমিয়ে পড্ড়লেন। পরের দিন সকাল থেকে সুরু হলে! 
অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা । হাসপাতালের পরিবেশে আমার মনের উপর চাপ 
পড়েছিল । আমি প্রমোদদাকে বলে ফেললুম “শেষ পর্বস্ত যখন হাসপাতালে 
আসতে হলো, চলুন আমরা ফিরে 'বাই। আর ক্যান্টনে গিয়ে লাভ নেই!” 
উনি বললেন, “দেখা যাক ওরা পরীক্ষাগ্ুলে! শেষ করুক তারপর কি গ্লাড়াঁয় ।৮ 
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ওর মনোগত অবস্থা তখনও ফিরে আসবার নয় । পরীক্ষার ফল হিসাবে 
ভাক্তারর। আমার্দের জানালেন, খাওয়ার অনিচ্ছা একটা বড় সমস্ত । কিন্তু 
ফুসফুস ও হৃদ্পিণ্ডের ক্রিগ়্াও ভাল নয় ।” 


“শেষ পর্যস্ত প্রমোদদ! রাজী হলেন কলকাতায় পার্ট অফিসে মতামত নিচে 
ফিরে আসার ব্যবস্থায় । এর আগে প্বস্ত বলতেন, “কাশিটায় অনেক আরাম 
পেয়েছি, হাপানির ভাঁবটাও কম। আর কয়েকটা দিন দেখা যাক। ক্যাণ্টনে 
গেলে ঠিক হয়ে যাবে । কলকাতায় কথা বলে ঘরে এসে যখন রিপোর্ট 
করলামঃ বললেন, “আমার শরীরের কথা! কি বলেছ? ওরা আবার ঘাবড়ে না 
যায়। সরোজবাবুকে কিছু বলনি তে1? আমি বললাম, “অনিলকে বুঝিয়ে 
বলেছি। এর! ছুশ্চিস্ত। করবে এমন কিছু বলিনি ॥ 


“তার দু'দিন পরই অর্থাৎ ২৫শে নভেম্বর থেকেই তার জর এলো । সঙ্গে আনু- 
সঙ্গিক আরো সমস্ত সমস্তা । কিছুই খেতে পারছেন না । হাত পা ফুলে গেছে, 
পায়খানা-প্রশ্রাবের উপরও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন । সব চেয়ে বড় সমস্তা 
শ্বাস নেবার। খালি উঠে বসতে চাইছেন । কিন্তু উঠে বসার ক্ষমতা নেই, 
আবার শুয়ে পড়ছেন। ভাক্তারর! খুবই তৎপর । তারা চেষ্টাও করছেন 
আপ্রাণ। সারাদিনের শেষে রাঁত্রতে একবার আঙ্াকে এবং চীনা কমরেভদের 
ডেকে পরিস্থিতি বলতে লাগলেন । তারা একটি বিষয়ের উপর জোর দিলেন যে, 
হাঁট-ফেলিওর-এর সমশ্তাটাই এখন সব চেয়ে বড় সমন্তা । এই ব্যাপারে তার! কি 
কি ব্যবস্থ। নিয়েছেন আমাদের বোঝালেন। 


“এই ভাবে ২৬শে নভেম্বর এলো ৷ এ ছিল ডাঃ বিজয় বন্ধ, জোম্নাথ চ্যাটাজী, 
অহল্যা। ররঙ্গনেকার সহ আরে! কমরেডর। হাসপাতালে এলেন । ভাঃ বিজয় বন্থ 
ওখানকার ভাক্তারদের সঙ্গে অনেকক্ষণ চীনাভাষায় কথা বললেন সমস্ত বিষয়ট। 
নিয়ে। প্রমোদদা'র সঙ্গেও কথ! বলার চেষ্ট। করলেন । কিন্তু প্রমোদদা'র জর 
তখন ১৭২1 সবাইকে চিনতে পারলেন, কিন্তু কথ! বলতে পারছেন ন।। ভাঃ 
বন্থ তাকে অনুরোধ করেন যাওয়ার বিষয়টি দু'একদিন পিছিয়ে ক্ষিতে এবং 
আমাকে বললেন, তাঁর সামগ্রিক ধঘ; অবস্থা আর হার্টকণ্ডিশন যা, ২৮ তারিখে 
ফের! হবে না। আমাদের ২৮শে নভেম্বর হংকং-এ ফের! এবং ১লা ডিসেঘর 
হংকং থেকে কলকাতায় ফেরার কথা ঠিক হয়েছিল! আমি কলকাতায় জানালাম 
২৮ তারিখে ফেরাট! অনিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে । 


চরকাঁ-বুলেট-ব্যালট ৪ 


“২৬ তারিখে পরিস্থিতি একই ভাবে চললে! | খাবার খেতে পারছেন না । জয়- 
শরীরে দুর্বলতা-বেদন! এবং শ্বাসকষ্ট সন্ত । এ দিন বললেন, ২৮ তারিখে তে! 
যাওয়া হবেনা দেখতে পাচ্ছি । তুমি কিন্তু এক ফাঁকে বেরিয়ে কমরেডদের জন্য 
ঘা কিছু কেনার কিনে ফেলো । দু'একটা জিনিষ কিন্ত এখনও বাকী আছে। 
আর আমাদের একদিনের আলোচন1--সেটাও বাকী আছে চীনা কমরেডছের 
সঙ্গে। রাত্রিেলা! ভাক্তাররা মিটিং করে সেদিনও জানালেন হাটের ব্যাপারে 
তারা এখনও ভয় পাচ্ছেন । ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে আমাকে জানানে! হয়েছে 
কমরেড বাসবপুন্নাইয়! পিকিং-এব পথে রওনা হয়েছেন। 


“পরের দিন ২৮ তারিখ । আমি সব জময়েই ভাবছি কখন বাসবপুন্াইয়। এসে 
পৌছবেন। উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “পার্টি অফিদে কি খবর দিচ্ছ?” 
আমি বললাম, গতকাল বলেছি শরীরটা আপনার খুবই খারাপ।, বললেন, 
“কেন বলেছ এ সব? কি অবস্থা হবে ধুঝতে পারছে! না? আজকে বলে দিও 
জ্বর সেরে গেছে । ২৮ তারিথে সারাদিন সত্যি আর জ্বর এলে! ন! ! ভাবছিলাম, 
১লা ভিসেম্বর ঘি হংকং থেকে প্রেন এখন ধরা যায়৷ যদি আর জর না আসে 
নিশ্চয়ই পারবো । চিকিৎপকরাও বললেন, গত তিন দিনের চাইতে অবস্থা 
ভালো। 


“বিকেল সাড়ে চারটার সময় বিছানায় উঠিপ্ে দেবার পর বললেন, “পা ঝুলিয়ে 
বসব! আর চুরুটট! দাও খাব।” চুরুটটা ধারয়ে দেবার পর বললেন, “এম বি 
কখন আসবেন? তান আসলে কিন্ত যাওয়ার ব্যাপার সব ঠক করে নিও। 
আর পিছিয়োন! । আর পেছোলে আমাকে আর নিয়ে যেতে পারবেনা । চীনা 
কমরেডদের বুঝিয়ে বলতে হবে। আর জ্যোতিবাবুর সঙ্গে কথা বলো, কুভাষ 
বদ্দি একদিনের জন্য হংকং আসতে পারে, যেছিন আমর! যাবো । আসার সময় 
তো দেখেছে! আনতে আমায় কত অস্বিধা হয়েছে! ছু'জনে মিলে ঠিক পারবে । 
এম বি আসলেই তুমি চলে যাও ওর সঙ্গে কথা! বলতে | কি হলো! কাল শুনবো । 
এটাই প্রমোকদার শেষ কথা । 


“সন্ধ্যায় এম বি এসে গেলেন । রাত্রে এম বিশ্র কাছে গেলাম । উনিও রাজী 
হলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিয়ে ঘেতে। সকালে চীনা কমরেডর! যখন 
আঙাদের কাছে আসলেন তারাও রাজী হলেন। দুপুর তিনটের সময় 'আমর! 
গিয়ে ডাক্তারদের সঙ্গে কথ! বলে সব চূড়াম্ক ফরবো। 


০৬ _.. চরক। বুলেট-ব্যালট 


“পরের দিন অর্থাৎ ২৯শে নভেম্বর অনেক সকালে আমি হাসপাতালে গেছি। 
বুঝতে পারলাম ন!, মনে ছলে! ঘুমোচ্ছেন । আমি এম বি-র সঙ্গে বা কথ হয়েছে 
সব বললাম । বুঝতে পারছিনা উনি আমার কথা বুঝতে পারছেন কি না । কোন 
উত্তর দিচ্ছেন না। আমি সমস্ত কথাগুলো ছু'বার বললাম। উনি কিছুক্ষণ 
অন্তর অন্তর এ পাশ ও পাশ ফিরছিলেন । দেখে মনে হচ্ছিল ঘুমোনোর চেষ্ট। 
করছেন। কিন্তু পারছেন না । এ ভাবে দুপুর পর্বস্ত কাটলো । আমি এর মধ্যে 
আরও দু-একবার জিজ্ঞেস করেছি, “আমায় কিছু বলবেন? এম বি তিনটের 
সময় আসবেন । কোন কথারই উত্তর ক্বিচ্ছিলেন শা। ঘরের মধ্যে তখন 
একজন ভাক্তার সব সময়ে ছিলেন । তিনি একট! ইনজেকশন দিয়ে বেরিয়ে 
গেলেন । পাঁশে একটি ত্বরে গিয়ে আরও ছু'জন ডাত্তণরের সঙ্গে কি কথাবার্ত৷ 
বললেন । আমি আবার এ ঘরে ফিরে আসলাম । সঙ্গে ছিলেন কমরেড চেন, 
গর ফ্লোভাষী। তিনি সব সমগ্ছেই আমার সঙ্গে ছিলেন। ১২ট1 ৫* মিনিট 
নাগাদ প্রমোদদ। ক্ল থেকে হাতটা বের করে হাতের আউলগুলো! দেখছিলেন । 
'আমি আর একবার কথা বলার চেষ্টা করলাম । আমায় কি একটা বলতে 
গেলেন! মনে হলো, হাসতে হাসতে কথাটা সুরু করেছিলেন। সুরু করার 
আগেই মাথাট! হয়ে পড়ে গেল। মুখ থেকে তার বাধানে! দাতট। বেরিয়ে 
এলো, ফেনা জমে গেল মুখে । আমি আর কমরেড চেন ছুটে ভাক্তারদের ভাকতে 
গেলাম পাশের ঘরে । ডাক্তাররা সঙ্গে সঙজেই চলে এলেন। গুরা এক ঘণ্টা 
ধরে চেষ্টা করেছেন তারপর, ঘা কিছু করার সবই করেছেন। পিকিং টাইম ১টা! 
৪€-এর সময় ভাক্তাপর। বললেন £ আর পারপাম না 1” 


সব শেষ। মৃত্যু হ'ল প্রমোদ দাশগুপ্তের মরদেহের । কিন্তু গত অর্ধশতাব্দীরও 
অধিক সময় বাংলা তথা ভারতের রাক্জনীতির ক্ষেত্র ধার বলিষ্ট ও বিপ্লবী 
পদদ-চারণায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, ভারতবষে বাম-রাজনীতির শীর্ষে যার আসন 
সুপ্রতিষিত হয়েছিল, পশ্চিমবঙে বামফ্রপ্টের উদশাতা এবং তাকে ক্ষমতায় প্রতিষিত 
করার এক বিশ্ময়কর দৃষ্টান্ত যিনি স্থাপন করে গেলেন, শেষ সংগ্রামের দিগদর্শী 
সেই প্রমোদ দাশগুপ্ডের মৃত্যু নেই । 


০ 


